উততিহাঙ্গ-আনুঙ্সন্থান 


সম্পাদক 
গো? ভর্টোপপাও।ক়া 


কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী 
কলকাত। 


প্রথম প্রকাশ 2 ১৯৮৬ 


কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭ হইতে ম্ব্ুত ও 
কে পি বাগচী গ্যাণ্ কোম্পার্মী, ২৮৬ ববি গাঙ্গুলী স্্ীট, কলকাতা-৭০০ ০৯১২ 
হইতে প্রকাশিত । 


মুখবন্ধ 


পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয কলকাতা 
বশ্বী বদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে, ১৯৮৫-র ১৪ ও ১% সেপ্টেন্বর । সেখানে 
যে সমস্ত প্রবন্ধ 'বাভন্ন প্রবীণ ও নবীন ইতিহাস অনুরাগী পড়োছিলেন, 
আলোচনা করোছলেন, সেগুলিই এখন ছেপে বের করা হল--সংসদের "সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী । ভারতের প্রাচীন, মধা ও আধুঁনক যুগের ইতিহাসের নানান 
গুরুত্বপৃণ বষয় ও দিকের উপর আলোকপাত করেছেন প্রবন্ধকাররা । তাদের 
মধ্যে খ্যাতিমান হীতহাসাঁবদরাও যেমন আছেন, তেমনই আছেন তরুণ উৎসাহী 
গবেষকরা । এম. এ' ক্লাসের দুজন ছাত্ছান্রীর এদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধও এ সঙ্কলনের 
মূল/বান সম্পদ 


১৯৮৬-র ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সমস্ত প্রশন্ধ আমাদের হাতে আসার কথা 
ছিল সংশোধিত আকারে । বহুবার তাগিদ দেওয়া সত্তেও কয়েকজন 
প্রবন্ধকার তাদের লেখা আমাদের কাছে জমা দেনন। কেউ কেউ আগস্ট 
মাসে জমা দিয়েছেন । ফলে ইচ্ছা থাকলেও, তাঁদের লেখা সঙ্কলনে আমরা 
দিতে পারি নি। তার দাঁয়ত্ব আমাদের নয় । 


সম্পাদনার কাজে সাহাযা করেছেন সংসদের দুই বাঁশ সদস্য অধ্যাপক 
গোতম নয়োগী ও কুণাল চট্টোপাধ্যায় । এই সঙ্কলন আমরা বের করতে 
পেরেছি, লব্ধ প্রাতষ্ প্রকাশক কে, পি. বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানীর সৌজন্যে । 
সময়মত ছাপার কৃতিত্ব কালান্তর প্রেসের কমা ও সংগঠক বন্ধুদের । তাদের 
সবাইকেই অশেষ ধন্যবাদ । 


ইতি 
২ পাম প্লেস গৌতম চটোপাধ্যায় 
কলকাতা-৭০০ ০১৯ সভাপাঁত 


১৫ সেগ্টে্র, ১৯৮৬ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ 


সুচীগন্ধ 


বোঁদিক ভারতে বিধবা বিবাহ 
চিরাকশোর ভাদুড়ী 
খগবেদে টীল্লাখত একটি সেচ প্রা্রিয়া 
রার্জীবকান্ত শর্মাধিকারী 
প্রাচীন ভারতীয় রাস্ত্রতত্তে প্রাতরোধ 
সুর্নীলবরণ 1বশ্বাস 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার নগর বিন্যাস ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি 
আনরুদ্ধ রায় 
সতজেরো-আঠারো শতাব্দীর বাংলার শহর কেন্দ্র 
রীলা মুখোপাধ্যায় 
মুসালম শাসনের প্রারন্তে ও সুলতানী আমলে বাংলায় নগর বিন্যাস 
রীণা ভাদুড়ী 
মধ্যযুগের ইতিহাসে একের এীতিহ্য ও সাল্প্রদায়িক বাচ্ছন্নতার প্রসঙ্গে 
আসত কুমার সেন 
আঠারো শতকের প্রথমার্ধে সুবে বাংলার জমিদারী ব্যবস্থার 
পরিবর্তন £ একটি সমীক্ষা 
রাজত সেন 
অতুলচন্দ্র গুপ্তের ইতিহাস চেতনা 
নাখলেশ গুহ 
জমি দখলের লড়াই ঃ সাঁওতাল-পাহাড়িয়। প্রাতদ্বান্দ্িতা 
সমর কুমার মাল্রক 
ইসলামপুর মহকুমার ভমর্স্ব ব্যবস্থা ও কৃষক [বিক্ষোভ 
পার্থ সেন 
অহ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কলকাতার শহরতলী পঞ্টান্নগ্রাম 
সৌমিত্র শ্রীমানী 
আভনয় নিয়ন্ত্রণ আইন 2 নেপথ্য কথা 
প্রসূণ মুখোপাধ্যায় 
রজনীকান্ত গুপ্ত-মহাবিদ্রোহের ইতিহাস চর্চা 
প্িষ্কা সেন 


প্ষ্ঠা 


১১ 
১৩ 
০ 
৩৫ 
৩৯ 


৪৬ 


৬৩ 
৭. 
৮৪ 
৯২ 
৯০০ 
১১০ 


৯৯৯ 


ৰন্বেভে মূলধন সণ্চয়ে কয়েকটি দিক সম্পর্কে প্রাথামক অনুসন্ধান 
| শামিত। সেন 
বাংলার পোড়ামাটির মান্দর শিল্প ও শি্পীসম্প্রদায়ের অবনাঁ 
সুদীপ্ত সেন 
বেঙ্গল প্যা্ ও বাঙ্গালি মুসলমান 
চও্জীপ্রসাদ সরকার 
আসাম চা বাগানে শ্রমিক প্রাতিরোধের হীন্হাস £ প্রথম পর্ব 
রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 
উটকলে শ্রীমকদের উপর সর্দার প্রভাব 
অমল দাস 
সাম্প্রদায়িকত। ও বাংলার শিল্প- শ্রীমক আন্দোলন 
নিাণ বসু 
বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম মাহল। সংগঠকর। 
মণ্ডু চট্টোপাধ্যায় 
কোগ্কনের একাঁট প্রাচীন মঠ 
রণবীর চক্তবতাঁ 
মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক-সাংস্কীতক ই্চিহাস রচনার সমস 
| অতুলচন্দ্র রায় 
বাংলায় কমুমনিস্ট পার্টির কিশোর বাহিনী 
অনুরাধা রায় 


আবভক্ত বাংলায় সন্ত্রাসবাদী 'বিপ্লববাদের সাম্যবাদী 
মতবাদে উত্তরণ ( ১৯২৮-'৩৬ ) 
দেবন্রত মজুমদার 


৯১৩৩ 


৯৩৭ 


১৪৪ 


১৫৭ 


১৬৪৪ 


১৭৭ 


২২৯ 


২৪৩ 


২০০ 


২৯১ 


বৈদিক ভারতে বিধবা বিবাহ 


চিরাকশোর ভাছডশ 


বৈদিক যুগে প্রথা হিসেবে বিধবা বিবাহ প্রচালত ছিল কনা সে বষয়ে 
পাঁওতেরা একমত নন। বর্তমান প্রবন্ধে আমবা 'বাভল্ল বেদের অংশ 
[বশেষের উদ্ধত এবং সে সম্পর্কে বাভন্ন পাঁওতের মতামতের উত্খে 
আমাদের আলোচ্য বিষষের রূপরেখা 'নর্ণয়ের চেষ্টা করব । 

হন্দুরা যুগে যুগে বিবাহকে একটি বৈদিক সংস্কার হিসেবে গণ্য করেছেন 
এবং কোন সময়েই বিবাহ বচ্ছেদ সমর্থন করেন নি। খগবেদেব ববাহ: 
সৃন্তে আবেগময়ী ভাবায় ?ববাহের আঁবনশ্বরতা কামনা করা হয়েছে । মন্১ও 
হিন্দু ববাহের আকাঁম্মক অবসানের কথা কখনই চিন্তা করেন নি। 
[বাভন্ন স্মাওশাস্ত্রে হিন্দ্র বধবাদের 1বকল্প 1হসেবে কঠোর রঙ্গচর্য পালনের 
1বখান দেওয়া হয়েছে । মনু কুমারীদের একবার মাত্র ববাহের 1বধান 
দিয়েছেন । তাঁরঃ আরও আঁভমত স্বামীর মুত্যুব পর বধবা পঙ্ী কোন 
অবস্থাতেই অন্য পুরুষের সাহচর্ষের কথা চিন্তা করবে না । মনুরৎ ধারনা, যে 
1বধব। স্বামীর মৃত্যুর পরে সাধ্বী জীবন যাপন করেন, মৃত্যুতে তার অক্ষয় 
স্বর্গ লাভ হয় । তাঁর বিধান, পাঁতন্রতা রমনী কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয়বার 
1ববাহেব কথা 1চন্তা করবেন না । হিন্দুদের পাঁবন্র শাস্ত্র গ্রস্থাদতে বিধবা 
বিবাহের [ীবধান দেওয়া হুয়ান বলেই তাঁর" দৃঢ় 'বশ্বাস। সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে, মনু 1বধবা। [বিবাহের ঘোরুতর বরোধী । 

কন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ৮০৫1০ [006%৮ 01 8775 80 9৮)১০৪-এর 
সম্পাদকমণ্ডলীর মতে বোঁদক ভারতে নঃসন্তান [াবধবার সঙ্গে দ্বেরের 
[ববাহে বাধা ছিল না। তাঁরা খগবেদের ১০।১৮।৮ এবং ১০1৪০।২ নং 
শ্লোক দুইটি ানজেদের মতের সমর্থনে উদ্ধৃত করেন। 


02100110565 [7150015 ০1 [17019৯-র সম্পাদকমণ্ডল এবং শ্রী এন. 


কে. দত্ত১* এই আঁভমত ব্যস্ত করেন যে, বোঁদক "হিন্দুরা বংশ রক্ষার জন্য 
1বধবা ভ্রাতৃজায়া এবং দেবরের াববাহে বাধা দিতেন না । 


এইবার আমরা বোঁদক যুগে বিধবা 1ববাহ প্রচলনের মতবাদের সমর্থনে 
উপ্পারউন্ত পাঁওতগণ উদ্ধৃত খগবেদের ১৯০।১৮।৮ এবং ১০1৪০।২ নং শ্লোক 
দৃটির খাথার্থ) নিরুপণের চেথ্টা করব । 

প্রথমে আমরা খগবেদের ১০।১৮।৮ নং শ্লোকটি উদ্ধৃত করাছি £ 

উদীর্ঘ নার্থীভি জীবলোকম গতাবু মেতনুপ শেষ এহ । 
হস্ত গ্রাভস্য াধিসস্ত বেদম পতুজানিত্বমাঁভ সংবভূথ ॥ 

শ্লোকটির 'গ্রাফথ১১ কৃত ইংরাজীর বাংলা অনুবাদ £ 

হে নার! গাঘ্রোখান কর! জীবলোকে ফিরে এস ! তুমি তোমার 
দৃতপাঁতর পাশে শয়ন করে আছ ! 

তোমার এই স্বামী যান তোমার হস্তধারন করোছলেন এবং তোমান্তে 
গর্ভসণ্টার করেছিলেন, তাঁর পত্রী হিসেবে তোমার এখানে (শ্মশানে) আসা 
সার্থক হয়েছে । 

ওপরের ব্যাখ্যা থেকে প্রতীতি হয়, স্বামার চিতাপার্থে শায়িতা ?বধবা 
যতদূর সম্ভব শিশু সন্তানের জননী এবং তার শশু সন্তানের লালন পালনের 
জন্য আত্মীয়স্বজন তকে সহমরণে নবৃন্ত হতে অনুরোধ করছেন । 
মহাভাগত+ এবং ভাগণ্ত+০ পুরাতন বেদিক যুগের রাজা সুদাসের পুত্র 
সৌদাস বা কল্মাধপাদ বা ত্র সহের হাতে নিহত ব্রান্গনের বিধবা পশীর 
স্বাীর িতারোহনের উল্লেখ আছে । আমাদের সাঁবনয় নিবেদন, উপার 
বার্ণত শ্লোকটি বোদক ভারতে বধবা [বিবাহ প্রচলনের যুঁন্তর বদলে সহমরণের 
প্রথা হসেবে আবস্তত্বের কথা বলে । (যাঁদও উপারালাঁখত ১০।১০।৮ নং 
শ্লোকাট সতীপাহর কোন ঘটনার উজ্তেলেখ করে না 1) 

এখন খগবেদের ১০1৪০।২ নং শ্লোকটি আলোচনার জন্য গ্রহণ কর! 
যাক ৪ 

কৃহসদ্দোষ! কুহ বস্তরোঁশ্বন। কুহ ভিপত্বম করতঃ কৃহসত্ত;ঃ 
কো বাং সবুত্র। বিধবেব দেবরং মর্ম ন যোষ্া। কৃনুতে সবস্থ আ। 

প্রাফথের ইংরাজী অনুবাদের বঙ্গবূপ £ 

হে, আীশ্বনগণ ! তোমরা সন্ধ্যাবেল। কোথায় থাক ! প্রভাতেই ব! 
কোথার অবস্থান কর ! রাতরতেই বা কোথায় কোথায় বশ্রাম কর ? 

শব্যাশ্রতবধব। যেমন তার দেবরকে আদর করে বা স্ত্রী স্বামীকে আকর্ধণ 
করে তেমাঁন তোমরা কার আকর্ষণে গৃহাভিনুখী হও ? 

আমাদের বনীত মতামত হল যে এই শ্লোকটি প্রথা হিসেবে টানয়োগের 


আস্তত্বের ইংগিত করে । নাহলে এই শ্লোকে বিধবার নিজ শয্যায় দেবরকে 
আকবৰণের সংগে স্ত্রীর স্বামীকে আকধণ করার তুলনা দেওয়া হতনা । 
স্বাতকার১৫ 'বশ্বর্প এবং মেধাতাথ এবং ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার১৬ এই 
শ্লোকটি বোদক ভারতে িনয়োগ প্রথার আঁন্তত্বের ইংঁগতবাহী বলে মনে 
করেন । মহাভারতে১* একটি স্ুনার্্ট নিয়োগের বোদিক ভারতে আস্তত্বের 
বর্ণন৷ দেওয়া হয়েছে যার ফলে উপাঁরিউান্নাখত বোঁদক রাজা সুদাসের পুন 
সৌদাসের বা কল্মাষপাদের ব৷ মিত্র সহের ন্বান্নী মদয়স্তীর সংগে খাঁষ বাশিষ্ঠের 
সহবাসে অশ্মকের জন্ম হয়। অতএব খগবেদের ১০1৪০।২ নং গ্লোকটি 
বোঁদক যুগে বিধবা 'ব্বাহ প্রচালত থাকার যুন্তর বদলে 'ানয়োগ প্রথা 
1হসেবে 'বদ্যমান থাকার প্রমাণ দের বলেই আমরা মনে কার । 
একটা কথা এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখতে হবে বংশ রক্ষার জন্য 
[নিঃসন্তান 1াবধবার সংগে সহবাসের আঁধকার প্রাচীন ভারতে দেবরদের ক্ষেত্রে 
মোঁদত ছিল । য়াঞ্চ দেবরের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে 'ছ্িতীয় স্বামী 
1হসেবে 'চাহত করেছেন । কেননা, নিয়োগ প্রথায় দেবর সাময়িকভাবে স্বামীর 
সব রকম আঁধকার ভোগ করতেন । অতএব প্রাচীন ভারতে যখন নিয়োগ প্রথা 
[হসেবে অনুমোদিত ছিল, তখন স্বাভাঁবকভাবেই দেবরের বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে 
বিবাহের কোন যৌন্তকতা 'ছলনা । অতএব বোঁদক ভারতে াবধবা ববাহের 
প্রচলনে উপাঁরউাশ্লীখিত পাঁওতদের যুক্ত আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় । 
আধকল্তু, ০৫০ 10০১৮ ০01 18100 21৮] ১9019০15-এর সম্পাদক- 
মণ্ডলী মনে করেন অথর্ববেদের ৯1৫।২৭-২৮ নং শ্লোক দুটিতে বিধবা বিবাহের 
প্রচলনের কথা বলা হয়েছে । মূল শ্লোক দুঠি হল £ 
ইয়া পুবমূ 'পাঁতম্‌ বিত্বা থান্যম্‌ বন্দতে পরমূ । 
পণুদনণ্ট তাবজম- দদাতি ন নিয়োসতঃ |. 
সমানো লোকো ভবতি পুনর্ভবা পরঃ পাতিঃ । 
য়োজম পণ্চদনম: দাঁক্ষণা জ্যোতিসম দদাাত । 
শ্লোকদুটির তৃতীয় লাইনে পুনর্ভবা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং দুটি 
শ্লোকই পুনর্ভূ বা বাগদত্ত। কন্যার সঙ্গে সম্পার্কত। স্মতিকার কাশ্যপের১, 
মতে পুনর্ভ সাত প্রকার যথা (১) ষে কন্যাকে বিবাহের অঙ্গীকার কর৷ হয়েছে, 
(২) যে কন্যাকে সম্প্রপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে, ৩) যে কন্যার 
হাতে ববাহের মাঙ্গালক বন্ধনা পান্র নিজে হাতে বেধে দিয়েছে, (৪) জলস্পর্শ 
করে যাকে সম্পরদানের ইচ্ছ প্রকাশ করা হয়েছে ৫) যে কন্যার হস্ত ধারণ করা 


৫ 


হয়েছে(৬) যে কন্যা আগ্ম প্রদক্ষিণ করেছে এবং (৭) উপরে বার্ণত ছয় প্রকার 
পুনভূ'র গর্ভে যে কন্য। জন্মগ্রহণ করেছে । 

অথর্ববেদের উন্ত গ্লোকদুটির গ্রিফিথ২ কৃত ইংরাজীর বাংল৷ অনুবাদ £- 

কোন পূর্ীববাহিতা রমণী যাঁদ পুনার্ববাহ করে যথারীতি শাস্ত্রীয় 
উপচারে পণুথাল্য অন্ন এবং ছাগ প্রদান করে তাহলে তাদের বচ্ছেদ 
হবেনা ॥ ২৭] 

পরবর্তী স্বার্মী তার পরনার্ববাহিত পত্ীর সংগে একই পাঁথবীতে বাস 
করবে যাঁদ সে যথারীতি শাস্ত্রীয় উপচারে একটি ছাগ সহ পণ থাল্য অন্ন 
প্রদান করে ॥ ২৮ ॥ 

কিন্তু যেহেতু মূল গ্লোকে পুনর্ভ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং 
'হন্দ্ুদের পাঁবন্র শাস্ত্রসমূহে যেহেতু [বিধবা [ববাহের সুপাঁরশ করা হয়ান, 
সেইহেতু উপরের শ্লোক দুটি পুনর্ভূ বা বাগদন্ত। কন্যার সংগেই সম্পার্কত, 
অন্য কিছুর সংগে নয় । শ্লোকদুটিতে বাগদত্তা কন্যাকে 1ববাহের পাপস্থালনের 
জন্য প্রায়শ্চন্তের [বিধান দেওয়া হয়েছে । অতএব উপরোন্ত শ্লোকদৃটি বধব৷ 
[বিবাহ অনুমোদন করেনা । 

কানের২১ মতে, অথর্ববেদের উপরোন্ত শ্লোক দুটিতে (৯1৫1২৭-২৮ ) 
বাগদত্তা কন্যাকে বিবাহের পাপস্থালনের জন্যই প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়। 
হয়েছে । 

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতে পুনর্ভূ কন্যার সংগে তার প্রাতিশ্ুত স্বামীর 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহে বাধা ছিলনা । মনু২” এই ধরনের বিবাহ অনুমোদনও 
করেছেন ! কিন্তু কাশ্যপ প্রমুখ স্মৃতিকারগণ এই ধরনের বিবাহের বিরোধী । 

ডঃ বার্নেটের”৩ আভমত বোঁদক শান্ত্রাঁদ বিবধা বিবাহ সুপারিশ করোনি । 

উপসংহারে আমাদের সাঁবনয় নিবেদন, বে বিধবা বিবাহ অনুমোদন 
কবেন নি। 
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খগবেদে উল্লেখিত একটি সেচ প্রক্জিয়া 
রাঁজীবকা্তি শঙ্নাধিকারশ 


খগবেদের দশম মণ্ডলের ১০১তম সৃত্তে প্রস্তর-নার্মত জল-উত্তোলনকারী 
য্ত্রাবশেষ একটি চনের উক্েখ পাওয়া যায় । উল্লাখিত সৃন্তের সপ্তম খধকের 
অংশাবশেষ নমর্প £ 

দ্রোণাহাবমবতম*ম চন্র মংসন্রকোশং সণতা নৃপাণং ॥১ (১০.১০১,৭) 

এর অর্থ £ প্রস্তর নামত চন্তে € অর্থাৎ প্রস্তর ?নার্মত চন্লের মাধ্যমে), 
ধনুরূপ পাত্রে কুপ থেকে নরগণের পানীয়কে (উত্তোলন করে) কাষ্ঠ নার্মত 
আধারে (ব৷ দ্রোণ পাঁরামিত হ্থানে) সিণ্ন কর। 

উপ্পারউন্ত খক-টি থেকে দেখা যায় যে কুপ থেকে জল তোলার অন্যতম 
মাধ্যমরুপে প্রস্তর নার্মিত চক ব্যবহৃত হয়েছে এবং উত্তোলিত জল মানুষের 
প্রয়োজনে দ্রোণ পাঁরামিত পাত্রে বা স্থানে 'স্ঞন করা হয়েছে । এখানে 
উল্লেখ করা অপ্রাসাঙ্গক হবে না যে আলোচ্য খকটি দশম মণ্ডলের যে সৃক্ত 
থেকে চয়ন করা হযেছে সেই ১০১তম সৃত্তটি বীজ, সীরা, বপ ইতাঁদ 
তাৎপধপূর্ণ শব্দে মাঁওত । সুতরাং খগবেদের যুগে কষ তথা সেচের কাজে 
ষে চক্র ব্যবহৃত হ'ত এবং সেই চক্র যে কূপের উপরে স্থাপিত হ'ত, তা 
আলোচ্য সূন্ত থেকেই জান৷ যায় । 

খএ্টশতক শুরু হওয়ার পূর্বের কয়েকশ' বৎসরের সাহাতিক উপাদান 
যেমন অর্থশান্ত্র* গাথাসপ্ঠুশতী,৩ লালিত বিস্তর ইত্যার্দ থেকে শ্রোভোবন্ত্র, 
অরহউ, ঘটিযন্ত্র প্রভৃতি জল উত্ত্যেলনকারী যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় । কিন্তু 
এমুলি যে কুয়োর উপরে স্থাপিত হ'ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না । 
ইরফান হাবব মহোদয়ও« বাবরের পূর্বে ভারতবর্ষে এমন নজীর খংজে পান 
ন। তান লিখেছেন, 'নর ইজ ইট স্টেটেড এাঁনওয়্যার দ্যাট 'দিজ 
1ডভাইসেস ওয়েয়ার সেট আপ অন ওয়েলসৃ' । কন্তু হাঁবব সাহেবের 
বন্তুব্যের অসারতা ইতিমধ্যে প্রতিপন্ন করেছেন আর নাথ,» ফ:ুজ লেহ্‌ম্যান" 
প্রতুখ পাঁওতবর্গ। অপরাঁদকে ঘটচক্; ব৷ ঘটিযস্রের মূলে দুটি প্রকরণ ব 


৯৯ 


উপাদান, খগবেদোস্ত কূপ এবং কৃপোপার স্থাপিত চকের প্রাতি এই পাঁওত- 
বর্ণের দৃষ্টি আকার্ষত হয়নি । উপরে বার্ণত দশম মণ্ডলের খকটি থেকে 
স্পন্ট জানা যায় যে খনীষ্টশতক শুরু হওয়ার বহু পূর্বেই খগ্‌বেদের যুগে 
জল-উত্তোলনকারী যন্ত্রীবশেষ অশ্মবক্কের বহুল প্রচলন হয়োছল । 
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প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রতাত্বে গ্রাতিরোধ 
স্বনীলবরণ বিশ্বাস 


ম্যাব্ঝ মূল্যার তাঁর শহাঁস্ট; অফ: আযানৃসিয়েপ্ট- িটারেচর' গ্রচ্ছে মন্তব্য 
করে বলেছেন ষে সুপ্রাচীন কালে 'হন্দ্ুরা দার্শানকদেরই জ্ঞাত ছিল । তাঁর 
ভাষায়, “বশ্বের রাজনৈতিক হীতহাসে ভারতের কোন স্থান নেই” ।১ অনুরূপ 
উীত্ত ডবলু এ ডাঁনংয়েরও, *প্রচীন আধবংশীগ্ন লোকের তাদের দেবাঁবদযা 
ও আঁধাবদ্যার বাতাবরন থেকে রাস্ট্রনীতিকে মুস্ত করতে পারে নি ।”ং 
্ারণাতীত কালে ভারতের মাটিতে ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানাঁদর অসাধারণ কর্ৃত্বের 
দৃষ্টান্ত দয়েছেন রুমাফল্ডও ।১ তবে সর্বপঞ্লী রাধাকৃ্ণণ প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যে এরুপ মতান্ধতা দেখেন নি। তাঁর ভাষায়, “আমাদের রাজনোতিক 
চিন্তাধারার ইতিহাসের প্রথম 1দকেই রান্ত্রবিজ্ঞানের প্রায়োগিক চর্চার আকাশ 
হিল বার পরিমণ্ডলে সময়ের পথে রাঁচিত হয়োছল বেশ উচ্চস্তরের সাহিত্য 1৮8 

একথা সত্য নম্ন যে প্রাচীন ভারতের রাষ্রনীতির কোন স্বতন্ত্র সন্ত। ছিল 
না, বরং সর্বদাই ধর্ম ও আঁধাঁবদ্যার আক্ছাদন-রজ্জুর দ্বার বাধা থাকতে । 
মহাভারত ও কোটিলোর অর্থশান্ত্রের কাছে অতীতের শাসনব্যবস্থার ষ্পষ্ট 
ধারণার জন্য আমাদের খণ অনস্থাঁকার্য । শাস্তপর্বে রাজধর্ম তথা রাজা 
ও সরকারের কর্তব্য ও বাধ্যবাধকত৷ সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ 
রয়েছে । এ বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের অন্তভূন্ত কয়েকটি বয় আজও বিস্ময় 
উদ্রেক করে আমাদের মনে । কোটিল্য-উত্তর পর্বে আমর পাচ্ছ কামণ্রকীয় 
নীতিসারকে (৪০০ খুঃ অঃ৯ও শুকুনীতিকে । শুকুনীতিতে রাজা, মন্ত্রী ও 
সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য সম্পর্কে বস্তুত আলোচনা রয়েছে । তাই 
পাশ্চমী লেখকরা একথা বলে ভূল করেছেন, “প্রাচীন ভারতের রাজনোতিক 
চিন্তাধারার মূল বোশস্টই হল অবাধ রাজতন্ত্র ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন 1” 

প্রাচীন ভারতে রাজতন্্রকে পাঁবন্র আঁছ বলে মনে করা হত। রাজতগ্্রের 
হিন্দু আদর্শকে বলা হত রাজার্ধ। একথা সত্য যে ভীত্ম ও মনু প্রচারিত 
তত্তে রাজগণকে দেবতানের থেকে ভিন্ন করে দেখা হয় নি। ত4 পুরাতন 


১৩ 


স্বৃতিগুলোর মৌদলক নীতিসমূহ রাজার দেবত্বের ধারণাকে তাৎপর্য দিয়েছে 
অন্য দিক থেকে ৷ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য লিখেছেন, “ভারতের প্রাচীন রাস্রনীতির 
চন্তায় নৈরাজ্যবাদী দর্শনের স্থান ছিল না। অন্য সমস্ত রকমের ধর্মকে 
আতিকম করে গিয়োছল রাজধর্ম, কেননা রাজ। যাঁদ শান্ত ও নিরাপত্ত। 
1বধানে ব্যর্থ হতেন তবে অন্য সব 'কছুই অর্থহীন হয়ে পড়বে ।৬ লেখক 
আরও বলেছেন, “ভারতীয় রাষ্ট্রৰ্নীতির চিন্তায় ব্যান্তর বিদ্রোহের আঁধকার 
সুস্পঞ্টভাবে স্বীকৃত ।৮* 

ইউ এন ঘোষাল বলেছেন যে কৌটিল্যবার্ণত রান্ট্র ছিল আত উন্নত 
ধরনের । ভীম্ম ও মনুতে এয়েছে রাষ্ট্রের স্মাত-তত্ ।৮ ভীগ্ম ও মনু রাজ- 
তন্ত্রের এশ্বারক ব্যাখ্যা দিলেও তারা প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও 1নরাপত্ত৷ 
আর সামাজিক শৃংখল। ও সংহতিকে রাস্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলে আভহিত 
করেছেন । মনুতে কু-শাসনের পাঁরণাঁতি সম্পর্কে রাজার উদ্দেশ্যে বহু 
সতর্কবাণ্ণীর দৃষ্টান্ত রয়েছে । অবশ্য, শাসকের অন্যায় কাজের প্রতিরোধে 
প্রজাব্গের সঠিক কতব্যের উল্লেখ করতে তান ভুলে গেছেন । কন্তু 
জনসম্প্রদায়ের পৌর আঁধকার সম্পর্কে ভীম্মের তাৎপর্ষপূণ মতামত সাঁবশেষ 
উজ্েলেখযোগা । ভীগ্ম ও মনুর মতে যাঁদও আপাতদৃষ্টিতে রাজ৷ এঁশ্বীরক 
মর্যাদাম্ডত তবু তিনি আইনের অনুশাসনের উধের্ব নন কেনন। রাজকার্ধর 
পটভূমিতে রয়েছে কর্ধনীতির সাঁকুয় ভূমিকা আর জনসম্প্রদায়ের প্রাতরোধের 
আঁধকারকে যুক্তিযুন্ত করেছে আগ্খরক্ষার পাঁবন্র অনুশাসন । প্রাচীন ভারতের 
রাষ্ট্রনীতিতে এশ্বীরক তত্তের পক্ষে খুব জোরালো ও রাতিসম্মত ধুঁন্ত আমরা 
দেখিনা, যেমনটি দোঁখ রবার্জ িল-মারের প্যাঁট্রআরকাতে । প্রাচীনকালে 
[মিশরায়রা তাদের ফারাওকে ঈশ্বরের প্রাতশ্বতি বলতে। । অনুগুপ মনে।ভাব 
প্রাচীন চীন ও মেসোপোটামিয়াতেও দেখা যাবে । কিন্তু ভারতের বেদ ও 
স্মৃতি রাজাকে উশ্বরের পুন্র িংবা অবত্রার বলে মনে কবে নি । 

একথ। অনস্বীকার্য যে রাজতন্ত্রকে এশ্বারক শান্তমাণ্তত করে দেখেছেন বেদ 
ও স্মৃতির লেখকরা । তব ভি পি ভার্নার মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায়, 
“প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্রের দেবায়ন কিংবা রাজগণ অথব। তাদের প্বপুরুষদের 
দেবতাজ্ঞানে পূজাঅর্চনার দৃষ্টান্ত আমরা পাই না। সেই কারণে এশ্বারক 
পাঁবন্রুকরণ ছাড়া এশ্বারক তত্ত্বের বাস্তব প্রতিষ্ঠানিক পাঁরপ্রেক্ষিত খুব গুরুত্বপূর্ণ 
নয় ।”* তাৎপর্যবহ কথাটা হল এই যে ভারতার লেখকরা কখনও বলেন ন 
যে শাসক শুধুমান্ত্র ঈশ্বর অথবা তার নিজের নিকট ছাড়। আর কারও প্রাতি 


৯৪ 


দায়িত্বশীল নন । রাজা নিঃসন্দেহে তার প্রশাসাঁনক নিঃম কানুনের প্রাতি 
বাধ্য থাকতেন । মন্‌ ও ভীঘ্ উভয়েই রাজার অন্যায়ের প্রাতিরোধের আহবান 
জানিয়োছিলেন । শুধু তাই নয়, ন্যায় অথবা অন্যায় যে কোন পথেই হোক 
সবাক প্রতিরোধের কথা ভীগঘ বলেছেন । শাসক গোষীর সঠিক ও উপযুক্ত 
কত্তব্য ও দাঁয়ত্ব পালন, সমাজ জীবনের সুধু বিকাশ, স্থায়িত্ব ও প্রজাবর্গের 
সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রতত্তের বৈশিষ্ট্য । সবধখের মূল 
কথাই রাজধর্ম । শাঁন্তপর্যে ৬৩ £ ২৫,২৬, ২৯) উচ্লিখিত আছে 


'এবং ধর্মান্‌ রাজধর্দেষ সবান্সবাবস্থং সংপ্রলীনানিবোধ । 
সহা বিদ্যা রাজধর্ষেষ্‌ যুন্তাঃ সবে লোক। রাজধর্শে প্রতিষ্ঠা | 
সবে ধর্মা রাজধর্ম প্রধানাঃ । 
আরও বলা হয়েছে__ 
রাজমূল। মহাভাগ যোগক্ষেম সুবৃজ্টয়ঃ । 
প্রজাসু ব্যাধয়শ্চৈব মরনং চ ভয়ান চ ॥ 


স্বৈরতন্ত্রী শাসককে সমাজের সামীগ্রক প্রাতিবাধে উংখাত করা যেত । 
জে, এন, 'িগিস বলেছেন, “প্রাচীন ভারতীষ রাষ্ট্রতত্বে এরুপ মতবাদের সন্ধান 
পাওয়া যায় না যে রাজার অযোগ্যতা কিংবা অন্য কারণে তার বংশসুত্রে 
আর্জত রাজ্যশাসনের আঁধকার হরণ কর। যাবে না ।”১* আর এফ, ফার্ণ ও 
দেখেছেন যে প্রাচীন ভারতের রাজতন্ত্রে এমন কথ নেই যে রাজ্যশাসনের 
আধকার আবচ্ছেদ্য 1১১ ভীক্মও বলেছেন (১২.%৬) যে সাগরের ভগ্ন তরীর 
মতই প্রজাদের স্বার্থসংরক্ষনে ব্যর্থ রাজাও সমানভাবে পাঁরত্যজা । যাজ্ঞবন্ষ। 
বলেছেন (১. ৩৪০) ঘে রাজা প্রজাদের ধনে কোষাগার পূর্ণ করেন তান 
খুব তাড়াতাঁড় দুর্ভাগ্যে পীঁড়ত হন ও বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা ধ্বংস হন । 
প্রজাদের দ্বারা উৎপীড়নজাঁনত ক্লোধাগ্ি নরধাপত হয় না যতক্ষণ না সেই 
আগুনে দগ্ধ হন রাজপারবার, সৌভাগ্য ও জীবন । 


অন্যায়েন নৃগ্োরান্্ীং স্বকোশং যোহভিবর্ধয়েখ । 
সোহচিরাদ [বগতন্রবশে নাশমোত সবান্ধবঃ ॥ 
প্রজাপীড়ন অন্তপাৎ সমুস্তুতো হৃতাশন ৪। 
রাস্তঃ কুলং প্রিয়ং প্রানাংশ্চাদঞ্জানীনবততে ॥ 


জওহর লাল নেহরু লিখেছেন, “এটা সত্যই লক্ষনীয় যে পুরাতন ভারতের 
রাজতন্ত্রের ধারনা জনসেবার আদর্শের দ্বারা সা্টিত ছিল । রাজা যাঁদ অন্যায় 
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করতেন তবে প্রজাদের আঁধকার ছিল তাকে অপসারত কর৷ ও তার স্থানে 
অন্যব্যান্তকে আঁভাঁষন্ত করা |”১২ 

অনুর্প মন্তব্য করেছেন অলটেকারও ৷ তান বলেছেন যে ভারতীয় 
লেখকের! দুষ্টপ্রকৃতি ও স্বৈরতন্ত্রী রাজাদের শাসনের প্রাত নিস্ত্রয় আনুগত্যের 
সুপাঁরশ করেন 1ন যাঁদও অবশ্য লেখক প্রাতরোধ দর্শনের কোন সুস্পস্ট 
ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে উপনীত হন নি। লেখক অবশ্য মৌর্য ও 
সুংগ বংশের শেষ উত্তরাধকারীবৃন্দ ও রাস্ট্রকুট বংশের রাজ৷ চতুর্থ গোঁবন্দের 
কথা উজ্চেলেখ করেছেন যাঁরা সংহাসনচ্যুত হন কেনন। তাঁদের কৃশাসন 
জনগণ, মন্ত্রী ও সামন্তপ্রভুদের ত'দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করোছল । 
অল্‌টেকারের ভাষায়, “জনগণের বিদ্রোহের আধকার ও 1সংহাসনে আঁধকতর 
দুণবান শাসককে বসানোর যে আঁধকার প্রাচীন ভারতে জনগণ বাস্তবে ভোগ 
করতো তা আমরা এ যুগে ভাবতে পার না 1৮১৩ 

যেহেতু প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্রকে আঁছ হসাবে আঁভাহত করা হত 
সেহেতু রাজার নিজের সুখস্বাচ্ছন্দয ও প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দয ছিল আঁবামীশ্রত ৷ 
অর্থশান্ত্রে কৌটিল্য বলেছেন 


প্রজাসূখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাংচ হিতে হিতম- | 
নাত্মাপ্রয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাসুতাপ্রয়ং হিতম: ॥ 

[তানি আরও বলেছেন যে রাস্ট্রের কাজ হলো প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের 
মাধ্যমে কিংবা তার ভয় দোঁখয়ে প্রজাদের ব্যাস্তস্বাধীনত৷ ও সম্পান্ত রক্ষা 
করা, জনগণের এঁতহা, প্রথা ও অনুশাসন মুলো সংরক্ষণ করা আর ধর্ম ও 
গুণের সমাদর করা । 

দণ্ড হি কেবলো লোকং নরং চেমং চ রক্ষাতি। 
রাজ্ঞা পত্রে চ শত্রে চ যথাদোষং সমং ধৃতঃ ॥ 


প্রাচীন ভারতে রাজতান্তরক প্রাতিষ্ঠানকে গোরবানম্বত করা৷ হয়োছল ঠিকই, 
কিন্তু তাই বলে একথা বল! ঠিক হবে না যে স্লেই বস্থাতির গর্ভে সমাহিত 
অতীতে রাজাকে এশ্বারক ক্ষমতায় ভূষিত বলে মনে করা হত । প্রশাসাঁনক 
বিজ্ঞানকে বলা হত নীতিসার ৷ শুকনীতিসারে রয়েছে যে, যে রাজ৷ প্রজাদের 
জীবনকে বিড়ীঞ্ত করেন তিনি হারান তাঁর জীবন, পারবার এবং রাজ্য । 
অনুশাসনপর্বে দুঙ্কাতিকারী রাজাকে অবস্থার পাঁরপ্রোক্ষিতে হত্যার কথা 
বল! হয়েছে, এমন ক এই ধরনের রাজাকে জীবন্ত কালী বলে বর্ণনা কর! 
হয়েছে। 
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রাজা যে কতব্যপরায়ণ হবেন, ধর্ষ ও সত্যের পথ থেকে সরে আসবেন 
না৷ তার কথ। রয়েছে প্রাকরনকে । বল৷ হয়েছে, সত্যের পথ থেকে বছ্যুত 
না হলে রাজা ও ব্রাঙ্মণকে অবমাননা করা উাঁচত হবে না । 


প্রসংগত কানে বলেছেন যে নারদের মতবাদেও চরম আনুগত্য ও দুজ্ট- 
প্রকৃতি রাজার কাছে নাত স্বীকারের কথা নাই 1১৪ বহু সীমাবদ্ধতা যে 
রাজার ছল তার বর্ণনা করেছেন হেমচন্দ্র রায়চোধুরী “প্রাচীন ভারতের 
রাজনোতিক ইতিহাস গ্রন্থে। এতরেয় ব্রা্গণ ও কোচটিলীয় অর্থশান্ত্র হতে 
উদ্ধাত দিয়ে তান আভমত দিয়েছেন যে জনমেজয়ের মত নৃপাতও ব্রান্দণদের 
দ্বারা অবদাঁমত হয়োছলেন । রাজকীয় কর্তৃত্বের উপর যথেজ্ট নিয়ন্ত্রণ রাখত 
প্রাচীন ভারতের সভা বা রাজপাঁরষদ এবং জন ও মহাজনের মাধ্যমে বথাক্রমে 
মন্ত্রীরা ও সাধারণ মানুষেরা ।১৭ প্রসংগত উচ্চেলখ্য অল্‌টেকারের আর 
একটি উীন্ত, “আঁভষেকের সময় রাজাকে যে শপথ নিতে হত তার পাঁর- 
প্রোক্ষিতে তাঁকে আইন, অনুশাসন ও প্রথাঁদ মেনে চলতে হত 1৮১৬ পদ- 
কুশল মানব জাতকে (নং ৪৩২ ) একটি উপাখ্যান বলছে কিভাবে কোন 
রাজ্যের নগরবাসী ও অন্যান্য আঁধবাসীবৃন্দ সমবেত হয়ে রাজাকে প্রহারের দ্বারা 
নিধন করোছল কেননা তান ছিলেন অকল্যাণের প্রাতিমৃর্ত ও তারপর তার! 
একজন ভাল মানুষকে রাজপদে বাঁসয়োছল ৷ 


অন্যায়কারী রাজার প্রাত মহাভারত কোন দুর্বলতা প্রদর্শন করে নি 
কেননা শাঁন্তপবের রাজধর্মের অধ্যায়ে পুণ্যবান রাজা ও স্বৈরতন্ত্রী শাসকের 
মধ্যে বিরাট ব্যবধানের কথা উন্লিখিত হয়েছে । শাঁন্তপর্বে রয়েছে যে 
ষে রাজা দুর্বৃত্ত ও পাপকার্ষে লিপ্ত মন্ত্রীদের দ্বার পাঁরচালিত হন ?তনি ন্যায়ের 
ধ্বংসকারী বলে ববেচিত হন আর তান তা- তাঁর পাঁরবারসহ প্রজাবর্গের 
দ্বারা হত হবার যোগ্য । শাঁন্তপর্ব থেকে উদ্ধত করে আঁজত কুমার দেন 
বলেছেন যে রাজা 'যাঁন ঠছলেন সম্পদ ও ঈর্ষার প্রতিমূর্তি সমস্ত জীবের 
কাছে অন্যায়কারী বলে বিবেচিত হওয়ায় খাঁধগণ দারা কুশের আঘাতে হত 
হন ।১৭ আগ্মপরবেও বল। হয়েছে যে স্বেচ্ছাচারী রাজা সিংহসনচ্যত ও হত 
হন ।১৮ 

একথা ঠিক যে প্রাচীন হিন্দু রাজনীতি শাস্ত্রের লেখকরা জনগণের 
আঁধকার সম্পার্কত কোন স্ুবন্যন্ত ও বৈজ্ঞানিক তত্ব দেন নি। ভি. পি. 
ভার্গার মতে, “আমরা মনু কিংবা অনুবূপ কোন হিন্দু তাত্বকের দ্বারা বার্ণিত 
জনগণের রাজনোতিকত্দামাজিক আঁধকারের কথা পাই না” । তাঁর মতে তান 


৯৭ 


আঁধকারের তত্তুগত দিক কিংবা আঁধকার বনাম কর্তব্য সম্পার্কত ধারণার 
সংস্পর্শে আসেন নি। কিংব৷ তাঁর ভাষায় প্রতিরোধের সুনির্দিষ্ট 'ফরমূলেশন:: 
অথব। সূত্রের সন্ধান পান নি। ডঃ সেনের ভাষায়, “হন্দুরা স্বধর্ম ও কর্তব্যের 
কথা বেশী চিন্ত। করেছে, স্বাঁধকার ও আঁধকারের কথা নয় ।৮১৯ 

পূবোত্ত এতিহাসিক ঘটনা ও তত্বাদ যাঁদও প্রাচীন ভারতকে রান্ট্ 
অথবা সরকারের সংগে সমার্থক করে দেখোঁছল, তব্‌ অতীতের হইীতহাসে 
রাজগণের কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা সম্পার্কত স্পনার্দষ্ট দৃষ্টান্তেরও অভাৰ 
নেই। প্রাচীন 'ভারতের লেখকরা বলেন 'নি যে রাস্ট্র নিজেই তার লক্ষ্য । 
বরং লক্ষ্যসাধনের উপায় ছিল রান্ত্রীয় সংগঠন এরূপ আভাস সুস্পঙ্ট । কর্মের 
ধারণায় যে বিরাট সমাজতাত্বক ও রাজনোতিক তাৎপর্য রয়েছে ত1 লক্ষ্য করে 
ভার্জা বলেছেন যে এতেই প্রমাণ হয় যে দায়ত্বহীন ও স্বেরতান্ত্রক ক্ষমতার 
অবকাশ সে যুগে ছিল না । কধের দর্শনই ছিল নোতিক 'নামত্তবাদের সুপ্রচালত 
আই। 

যশস-তিলক থেকে ইউ. এন. ঘোষাল উদ্ধত দিয়ে বলেছেন যেমন 'দিবা 
ও রান্র যথাক্রমে আলে ও অন্ধকারের সূচনা করে তেমান প্রজাবর্গের মধ্যে 
গুণ ও দেষ কংব৷ পাপের ক্ষেত্রে রাজ! সাঁক্ুয় ভূমিকা নিতে পারেন । বব. 
[ইজ গোখেলের কথাও উজ্েখষোগ্য, শীবপ্লবের আঁধকার জনগণের একটি 
গৃরুত্বপূণণ আঁধিকার প্রাচীনকালে ছিল ।২* অধ্যাপক ঘোষাল দাবী করেছেন ষে 
ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইয়োরোপের মধ্যযুগ বিশেবত যোড়শ ও সপ্ত- 
দশ শতাব্দীতে বার্ণত এশ্বারক তত্তের অনুরুপ তত্ব দেখা বাবে না । একথ। 
সভ্য যে বোদক ও স্মতি শাস্ত্রে বার্ণত রাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে এশ্বারক শান্তর ইংগিত 
আছে; ত] ঈশ্বরের প্রাতিই রাজার আনুগত্য চরম একথা প্রাচীন শাস্ত্রে বলা 
নেই। বরং রাজ্যে প্রচালত আইন ও [নিয়ম কানুন ও অনুশাসণের প্রা ঞজার 


বাধ্যবাধকতার কথা স্মৃতিতে রয়েছে যে নিয়মাবলী নিঃসন্দেহে অধিকার ও 
কতব্য সম্পার্কত ।২১ 


গ্রন্থপঞ্জী 


১ ম্যাক্স মূলার_হস্ট্রি অফ আযান্নসয়েন্ট লিটারেচর, পৃ ৩৯ 
২ ডানিং_এ হিস্টি অফ পলিটিকাল িওিস্‌, পূ ৯৯০ (ভূমিকা) 
৩ ব্লুম/ফিন্ডরিলিজিয়ন অক দি বেদ, পৃ ৪-৫ 
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ইউ এন্‌ ঘোষাল কর্তৃক উদ্ধত-__এ হিহ্ট্ি অফ ইয়ান পলিটিকাল আই- 
ভিয়াজ, পূ ১২ 


অভিত কুমার সেন স্টাডিজ ইন্‌ হিন্দ পিটিকাল থট:, পৃ ৬৫-৬৬ 


বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-_ইভোলিউশন্‌ অফ: দি পিটিকাল িলসফি অফ 
গান্ধী, পৃ ৬৫ 


এঁ, পৃ ৩৭ 


ইউ এন ঘোঁষাল--এ হিস্ট্রি অফ ইগ্গিয়ান পিটিকাল আইডিয়াস্‌, 
পৃ ৫৫৫ 


ভি পপ ভার্া-_স্টাডিস্‌ ইন হিন্দ্র পলিটিকাল থট আযাওড ইটস্‌ মেটা- 
ফিজিকাল ফাউগ্ডেশন্‌ 


এস্‌ এন্‌ ফিগ্িস্-দি ডিভাইন্‌ রাইট অফ কিংগস্‌? পৃ ৫-৬ 

এফ ফার্ণ _িংশিপ আগ ল ইনু দি মিভিল্‌ এজেস্‌, পূ ৫ 

জে এল নেহরু--গ্রিম্পসেস্‌ অফ ওয়ান্ড হিসি, পৃ ৫৯ 

এ এস্‌ অল্টেকার_-স্টেট আগ গভনমেন্ট ইন্‌ আপিয়েপ্ট ইণ্তিয়, 
রা ৯০২. 

এম পি [ভি কানে হস্টি অফ ধর্মশান্ত্র, পৃ ৩৬ 


এইচ রায়চৌধুরী-পলিঠিকাল হিস্ট্রি অফ আন্িয়েন্ট ইগ্গয়া, 
পৃ ১৭৩ ১৭৫ 


এ এস অলটেকার--স্টে5 আযাণ্ড গভনমেন্ট ইন্‌ আযন্সয়েন্ট ইগ্গিয়া, 
2 
একে মেন-স্টািস্‌ ইন্‌ £হন্দ্ব পলিটিক্যাল থট, পূ ৯৯ 
এঁ, পৃ ৮২ 
এ, পৃ ৮৫ 
বি জি গোখেল- ইয়ান থট প্রু দি এজেস্‌, পূ ৯৬৩ 


ইউ এন্‌ খোষাল--এ হিসি অফ ইত্গিয়ান পলিটিক্যাল আইডিয়াজ, 
পৃ ৫৪১ 


৬৯ 


(ষাড়খ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার নগর বিন্যাস ও 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি 


অনিরুদ্ধ রায় 


ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইউরোপীয় পাঁরব্রাজকছয়, 'িরেস ও 
বাধোসা' দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাউলা বাঁণকদের জর়যান্রার পদক্ষেপ লক্ষ্য 
করেছেন । রাজধানী গৌড় ও বন্দর সপ্টগ্রাম তখন সম্গা্ধির শিখরে--বাঙলার 
স্বাধীন সুলতানাৎ-এর আঁবিভন্ত রাজনোতিক ক্ষমতা বাঙলার এই রাজধানীর 
পশ্চাদভূমি সুরক্ষিত করে রেখেছে । হোসেন সাহী বাঙলায় চৈতন্যর জোয়ারে 
“শাঁন্তপুর ভুবৃডুবু, ন'দে ভেসে যায় ।” 

বখাতিয়ার খলজীর ঘোড়সওয়ারের পদধ্বনির সাথে সাথে বাঙলার 
নগরাবন্যাস একটা বুপ ীনতে আরন্ত করে । রাজধানী বার বার স্থানান্তারত 
হবার সঙ্গেই নৃতন রাজধানী ও শহরের পত্তন হয়। কিন্তু বরাবরই তার 
ভাগীরথীর কূলে অবস্থান--সমকালীন লেখায় বঙ্গ বলতে যাঁদ গুধ বঙ্গকে 
বোঝায়, তাহলে সোনারগীওয়ের বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বছর এর বিদ্রোহের 
ইতিহাস ছাড়া আর শেষ কিছু নেই বলে বলা হয়। অধ্যাপক মহম্মাদ 
হাবীবের ইসলাম ও শহরের অভূথথান পুববঙ্গকে বিশেষ প্রভাবিত করে নন ॥৮ 

১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় মাহমুদ শাহ'র পরাজয় ঘটে শের শাহর হাতে 
যখন থেকে বাঙলা উত্তর ভারতের রাজনোতিক ক্ষমতার পদানত হয়। 
১৫০২ সালে ইসলাম শাহর মৃত্যুর পর, মহম্মদ শাহ গাজী সপ্তগ্রাম আঁধকার 
করেন । এর পরের সম্তর বৎসর শুধু লড়াইয়ের ইতিহাস--ডীঁড়ষ্যার রাজা, 
আফগান. মোগল এবং বাঙলার সুলতানদের 'নরবাঁচ্ছন্ন ক্ষমতা দখলের হাঙ্গামা । 
এই আঁবরাম লডাই, ঘা প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দুটো দশক অবাধ চলে, 
সপ্তগ্রাম ও গোঁড়কে অনেকখানি পঙ্গু করে রাখে | সপ্তপ্রামমগৌড এর পশ্চাদ- 
ভূমি ও রাজনোতিক ক্ষমতার টানাপোডেনের ফলে সপ্তগ্রাম-গোড় এর পতন 
আঁনবার্ধ হয়ে পড়ে । 'বিপ্রদাস [িপলাইৎ বা পরব্তাঁ বিদেশী পর্যটকদের 


২০ 


রচনার মধ্যে সরস্বতী নদী মজে যাওয়ার যে ছাঁবটা আমরা পাই, সেটাই 
সপ্তগ্রামের পতনের পক্ষে যথেষ্ট নয়ত । বাঙলার স্বাধীন সুলতানদেব পতনের 
ফলে রাজনোৌতিক আঁচ্ছুরতা, অপসূয়মান রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে পশ্চাদভূমির 
ক্রয়ক্ষমতার ও জোগানের চাহদা হ্থাস, বাঙলার বাঁণকদের ক্লমশ 1বদেশে 
যাবার অনীহা, হুগলীর মোহানায় ব্লমবর্ধমান পতুগীজ রণতরীর হুঙ্কার সব 
মাঁলয়ে সপ্তগ্রাম-গোৌড়ের আলোচনা করা উচিত । 

গোঁড়ের পতন ও সপ্তগ্রামের পতন সমসামাঁয়ক, যেটা কোনরকমেই 
কাকতালীয় ব্যাপার নয় । বলা 'নিস্প্রয়োজন যে ১৫৬৫ সালে গোঁড় থেকে 
ভাগ্ায় রাজধানী সরানোর পর দশবছর পরে মোগল সেনাপাঁত আবার গেড়ে 
রাজধানী 'ফাঁরয়ে নিয়ে যান । শুধু নদী দূরে সরে যাওয়াই এর একমান্র কারণ 
বলে ধর৷ যায় না । বারবার বাঙলার রাজধানী স্থানাস্তারত হচ্ছে ভাগীরথীর 
কুল ধরে । ১৬০৮ সালে এর ব্যাতিক্রম ঘটে যখন ইসলাম খান ঢাকায় রাজধানী 
স্থাপন করেন । এই দৃঢ় পদক্ষেপের কারণগুলো আমরা একটু আলোচন। 
করব । এর সঙ্গে সমকালীন নগর বিন্যাসের একটা ছাঁবধ 'দতেও চেঙ্ট 
করব ॥ 

ঢাক। নগরী হবার আগে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পাদরী 
মানারকের৪ অমূল্য চত্র'র আগে, পূর্ব বাঙলাব শহর ও শহরতলীর কিছু কথ। 
আমরা সমসামায়ক ববরণে পাই । এইসব শহরের ীবন্যাসের সঙ্গে গোঁড় 
নগরের 'বন্যাসের মূলগত পার্থক্য আছে । এই পার্থক্য সমকালীন রাজনো তক, 
অর্থনৌতক ও সামাঁজক অবস্থার ফলশ্রুতি। প্ধবাঙ্লার পাচলাবহীন, 
জলেভেজা, ছোট ছোট কসবা জাতীয় শহর গ্রামের সাঙ্ষচ্ছলে গঞ্জের কাজ 
করে। ফলে তাদের গঠনশৈলী ও সমাজ, গোঁড়ীয় শৈলী ও সমাজ থেকে 
পৃথক ॥ 

পণ্দশ শতাব্দীর শেষ দশকে লেখা 'বপ্রদাসের মনসামঙ্গল থেকে 
সপ্তগ্রামের মুস্ত বন্দরের চেহারা” পাওয়া ষায়। ১৫৩০ সালে পতুর্গীজরা 
যখন সপ্তগ্ামে আসে, তখনও তার অবস্থা ভালো যাঁদও সরস্বতী নদী মজে 
আসছে । পতুরগীজরা বড় জাহাজ বেতড়ে থামাচ্ছে যেট। নিতান্তই বাঁণজ্যের 
পসরা নামানো-ওঠানোর সামায়ক আস্তানা । পশ্চিম ভারতে এ ধরণের 
জায়গা 'িবরল নয় । বলা 'নিস্প্রয়োজন যে প্তু'গীজদের বেতড় থেকে ছোট 
নৌকা করে মাল চলাচল হত হুগলী ও সপ্তগ্রামে । সুতরাং সরস্বতীর মজে 
যাওয়াট। 1বলান্বত লয়ে বন্ুকাল ধরে চলেছে যার সঙ্গে রাজনৌতক আঁচ্ছুরতা 
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মাঁলয়ে পতনের কাজট। তরান্বিত করেছে । সুরাট বা ক্যান্ধে বন্দরে বড় 
জাহাজ ভডতে পারতো না; কিন্তু তা সত্তেও এ দূই বন্দরের স্মা্ধ এ 
বরণে ব্যাহত হয়ান ॥ 

১৫৩৮ সালে শের শাহের সেনাপতি খাবাস খান যখন গোড় দখল 
বরেন, তখন পতুণ্গীজদের কাছে গোঁড়ই বাঙলার প্রধান নগর । ২০০,০০০ 
পারবার, লঙগ্গা, প্রশস্ত পথ-তা সত্তেও লোকের ভীড়ে পথচলা দুরুহ। 
আপকাংশ বাড়াই বড় ও সুন্দরভাবে তৈরী এমন ক ১৫৭০-এর দশকে 
ফরাসী লব্র* একে বাঙলার প্রধান শহর বলছেন । পার্ণিমায় সহরে জল ঢোকে 
ও অমাবস্যায় নৌসা চালানো কষ্টকর । রাজা কাঠের তৈরী প্রাসাদে বাস 
করেন । ৪০,০০০ বাসা আছে । বহু ?িবদেশী বাঁণক-রাশিবান, জার্জয়ান, 
চীনা-ব্যবসা করে । র্যাভেনশ" বা আবদুল দাঁতফের গৌঁডের ধংসস্তপের 
বর্ণনা থেকে মসাঁজন, হাাম, সরাইখানা, প্রকাও দর্গতোরণ যো এখনও দাঁড়য়ে 
আছে ), চার পাশের উচু পচীল ইত্যাঁদ পাই যার সঙ্গে উত্তর ভারতের 
ইসলামীয় নগর বন্যাসের” কিছু সাৃশ/ আছে । ফরাসী পরিব্রাজকের 
বর্ণনায় সপ্তগ্রামের বিন্যাস গোড়ের কাছাকাঁছ যাদিও কোন ধ্বংসস্তূপ পাওয়া 
যায় না লাছাকাঁছ পাওয়া (হুগলী ) ছাড়া । সপ্তগ্রামে পতুণগীজদের একটা 
পর্ণ আছে । গঙ্গার থেকে ছোট একটা নদী দিয়ে যেতে হয়-অর্থাৎ সরস্বতী 
মজে এসেছে । চাল, ভালো কাপড়, চান ও অন্যান্য মশলা এখানে প্রচুর 
পারদাণে পাওয়া যার । এর বিশ বছর আগে জরানন্দ* বাঁণকের ঘরের 
বর্ণনা ?দতে গিয়ে সোনা, হারা, মুক্তা, মনোহর ছাঁব ও প্রচুর পষ্টবস্থ্ের কথা 
নছেন। আর একদশক পরে মুকুন্দরামের ১ রচনায় সপ্তগ্রামে বহু বাঁণকের 
ক€7 পাওয়া যায় । তভাঁদনে “সপ্তগ্রামের বেনে কোথাও না যায় । ঘরে বসে 
সুখ মোক্ষ নানাবিধ পায় ॥”১১ রাচ'র প্রা খুকুম্দরাম বিধূপ হলেও, সপ্তগ্রামকে 
"আত অনুপম” বলেছেন। ততাঁদনে সমুদ্রের মোহানা : পর্তুগীজদের ডাকাতি 
'ফরাঙ্গীর দেশখান বাহে কণধারে | রান্রিতে বাঁহয়৷ যায় হার্ধাদের ডরে” ॥১২ 

ভাগীরথীর কুলে চৈতনার সমকালীন নববীপের ষে চেহারা পাওরা যার, 
তা গৌড়ের মতন নয়, এমনাক সপ্তশ্রাম বা হুগলীর চেহারার থেকেও আলাবা। 
নববীপ বাহর্বাঁণজে/র কেন্দ্র এটা কেউই বলেন 'ন। আশেপাশের গ্রামের 
দ্ব্যসামগ্রী ছাড়াও, বারাণসী বা তিব্বতের কহ কিছু জীনস আসছে১৩ 
যাঁদও পাঁরমাণ কম । অর্থাৎ যাকে ফারওরালার পসরা বলে, কিছু 'নার্দিষ্ট 
লোকের জন্যে নিয়ে আসা, এটা সেই। গোৌঁড়ের প্রশস্ত রাজপথের দূপাশে 
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সারবদ্ধ দোকানে সাজানোর ব্যাপার নয়। শাস্তপুরকে সমসামায়ক কাঁবিরা 
শহর পর্যন্ত বলেন 'ন। এসব শহরে কোন পাচীল শহরকে ঘিরে নেই, 
কোন সরাইখানা বিদেশী বাঁণক ব। পর্যটককে স্বাগত জানায় না । কিন্তু 
কোন কোন বাড়ী বড়, পাচীল আছে এমনাক 'বরাট তোরণদ্বার পর্যন্ত 
আছে । দৌলতের উপরে শ্রেণীবভাগ পাঁরক্কার হয়ে আসে । তার সঙ্গে 
যোগ দেয় বিলাসী দ্রব্যের ব্যবহার । 


বখাঁতয়ার খলজীর সময় থেকে বা তবাকত-ই নাপিক্রির ১৪ লেখকের 
রচনা থেকে আমরা উত্তরবঙ্গের এক সমৃদ্ধশালী জনপদমালা দোৌখ যার 
[বশ্লেষণ এখনো হয়াঁন । দোবকোট, মালদা, পাক্কা, তাণ্ডা- প্রায় একই 
ধাঁচের । চারপাশে পীাচীল, বড দরজা, হয়ত একটা মাদ্রাসা বা টাঁকশাল, 
কোন গাজীর সমাধ বা সরাইখানা-সব মিলয়ে উত্তরবঙ্গে একটা অর্থনোতিক 
দ্যোতন্। এই জনপদমালার নাগাঁরক সভ্যতার মূলে ছিল সপ্তগ্রাম বন্দর ও 
বাঙলার একটা রাজনোতিক কাঠামো । চালিকাশান্ত গৌড-এরা তারই 
সহযোগী নাগাঁরক সভ্যতার স্মৃতি বহন করছে । পরবতী সময়ের মঙ্গলকাব্যে 
বা চৈতনা কাব্যে যে রাজনোতিক আঁচ্বুরতার ছাঁব পাই, সেটা এই ভারসাম্যকে 
বাদ্ধত করেছে । ততাঁদনে এই সভ্যতার প্রসার সমুদ্রাভখখী- ক্রমশ 
ভাগীরথীর মোহানায় আসছে । এই প্রসার ও পাঁরবর্তন ঘটতে সময় 
লেগেছিল একশ বছরের কিছু বেশী । ১৫৫০-এর দশকে ইসলাম শাহ'র 
নদ সপ্তগ্রাম টাঁকশালের শে মুদ্রা । এর থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
সময়, যখন ইংরাজ ও ওলন্দাজ বাঁণক কুঠি বানায় ভাগীরখথীর তীরে 
শাহজাহানের ফর্মানের জোরে আর হার্মাদকে ডাঙয়ে । কিন্ত এই একশ 
বছরের আর একট। সভ্যতার ইতিহাস আছে-সেটা হোলে জলেভেজা পূর্ব- 
বঙ্গের ছোট ছোট শহর ও প্রায় স্বাধীন জমিদারদের উপেক্ষিত ইতিহাস । এই 
ইাঁতহাস পূর্ববঙ্গের খাল বদ আর মাঠে মগ, পাঠান, মোগল, হিন্দু ও 
পতুর্গীজদের লড়াইয়ের রন্তান্ত ইতিহাস যেটা ভাগীরথীর তীরের সমৃদ্ধ জন- 
পদের চৈতন্যর ধমের লড়াই নয় । এ লড়াই জীবন-মরণের--সারা সমাজের 
সঙ্গে আরো অনেক ওপ্রোতভাবে জাঁড়য়ে আছে। 

এঁ ইতিহাসের পাতায় যাবার আগে বোধহয আমাদের মনে করা উীঁচং 
যে ভাগীরথীর কুলের যে ছোট শহর তার বৈচিত্র্য কি। আমাদের মনে রাখা 
দরকার যে এ সব শহরের- নবদ্বীপ, শাঁস্তপুর, কাটোয়া, খড়দহ ইত্যাঁদ- এমন 
কোন পাচীল নেই যা চাব্রপাশের গ্রামীণ সভ্যতাকে সারয়ে রাখে । শহর ও 
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গ্রামের মধ্যে কোন বিসংষোগকারী রেখা নেই। এছাড়াও আর একটা 
বৈশিষ্ট্য হলো যে ভাগীরথটর কলের শহরের মালিক বা ইজারাদার বা এমনাক 
কোন স্থানীয় নেতার নাম পাওয়া যায় না । জাঁমদারের নাম তে! নেই। 
এর থেকে মনে হওয়া অসুব নয় যে এই সব শহরের কর্তত্ব অনেক আলগা। 
ছিল। এর সঙ্গে এটাও বল! বোধ হয় অস্বাভাবক হবে ন। চৈতন্য বা তার 
পরবতাঁ মতবাদের এসব ধরনের শহরে যে রকম প্রকাশ পেয়োছল অন্য কোন 
ইসলামিক শহরে সে রকম পায়নি । একেবারে শহর বলতে যেরকম বোঝায় 
_গোড় বা সপ্তগ্রাম_ অথবা সম্পৃ গ্রামাণ্টল- সেরকম জায়গায় চৈতন্যর পদ- 
সণ্ার কেবলমাত্র তাৎক্ষাণক । শহর ও গ্রামের সীমারেখা না থাকার ফলে 
নাগারক সভ্যতার সঙ্গে গ্রামীন আচার ব্যবহারের মিশ্রণ পাঁরঙ্কার । এই 
মিশ্র সভ্যতার বিকাশ লোকজনদের আচারে, ব্যবহারে, খাওয়াদাওয়া, পাটের 
কাপড়ের চলন রেশমের পাঁরবর্তে এমনাঁক মাছমাংস বর্জনের মধ্যেও দেখা 
যায় ।১৫ তাই আমাদের অবাক লাগেনা যখন দেখি ভাগীরথীর তীরে রাঁচিত 
বৈষব সাহিত্য কেবলই ব্যাপারী ও বাঁণকের কথা বলে. তাদের বর্ণনাপ্ণ 
জীবনযাত্রার উপর লক্ষ্য চাষী বা জাঁমদার উপোক্ষিত। সুতরাং ভাগীরথীর 
তীর ধরে ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যবসা-বাণাঁজ্যক আবহাওয়া গড়ে উঠোছল 
সেটার প্রমাণের প্রয়োজন নেই। পূ্বাংলার মাটিতে সামক্ততান্রক 
জাঁমদার নেতা আধা-স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও জামির সঙ্গে সম্পর্ক তার 
গভীরে । ভাগরথাঁর তীর জল এর পাঁলমাটি, নৌকা আর বাঁণকের মানদও 
উপর অনেক বেশী নর্ভরশীল । ষোড়শ শতাব্দীর ভৃতীন দশক থেকে রাজ- 
নোৌতিক আঁস্থরতা আর সৈন্যদলের পদহুঙ্কারে যখন দুই তার বিদীর্ণ হয়ে 
যাচ্ছে, তখনই শুরু হয় কোন কোন রাজকর্মচারীর উত্থানের চেষ্টা_জাঁম ও 
প্রজা দখল করার লড়াই । মুকৃন্দরামেয আবস্মরণীয় বর্ণনায় ডাহদার মাহমুদ 
শরীফের১৬ এ প্রচেষ্টার কথা বলা আছে9 বলা বাহুল্য সুকুন্দরাম এক। 
পালানীন-আরো বহুলোক দেশত্যাগ হয়োছল । পূর্ববাঙলার এ সময়কার 
ইাতহাস এ দেশত্যাগীদের ইতিহাস । 


৬. 


রাঢ় অণ্চলের শহর ও গ্রামাঞ্চলের অবনাতির কথ নুকুন্দরামের রচনায় 
পাওয়৷ যার। টাকার মূল্য কমে দশ আন। হয়েছিল ; খাজন৷ দেবার জন্য 
চাষীর। গরু ও জাঁমর ফসল বেচছে ; পিয়াদ। দরজা! চেপে বসে আছে খাতে 


৪ 


কেউ না পালাতে পারে; হ্থানীয় মহাজন বন্দী এবং জাম জরীপ কর৷ 
চলছে১" । ভাব! অস্বাভাঁবক নয় যে মোগলর৷ রাজা টোডরমলের বন্দোবস্তে 
জাত্তী প্রথা চালানোর চেই। করছে । শতাব্দীর শেষাঁদকে অবশ্য তখনকার 
মত পাঁরত্যন্ত হয়োছল ঘাঁদও 'কিছুদন পরে আবার জরীপের কাজ শুরু হয়১৮ । 
মীরজ। নাথান সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে পেশকাস দেবার কথ বলছেন ।১৯ 

মুকুন্দরাম বীরভূমে এক জমিদারের আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন এবং বোধ 
হয় ওখানকার আভিজ্ঞতার ভা্ততে জামদারের সম্বন্ধে অনেক তথ্য 
[দিয়েছেনং" । জামদার প্রজা বসাতেন ও পাট্টা দিতেন । প্রজাদের তাকাভা 
খাণ, বীজ এমনাক গরু বেঁধে নিয়ে যাবার দাঁড় পর্যন্ত দিতেন । গুজরাট 
পাঁরপত্তনের কথ। মুকুন্দরাম বলেছেন । তার মধ্যে এটাও আছে যে চাষীরা 
আবার প্রজা বসাচ্ছে, যার মধ্যে শাঁক্ষত কারস্থও আছে । উল্লেখযোগ্য যে 
কাঁব প্রথমেই মুসলমানদের বসানোর কর্থা বলেছেন । অর্থাৎ যেখানে নৃতন 
পত্তনী গড়ে উঠছে সেখানে জমিদার শুধু মালিকের কাজ করছেন না মহাজনের 
কাজও করছেন । এ সব জাঁমতে খুদকাম্ছ ও পাহীকান্ত উভয় ধরনের প্রজার 
কথা বল! আছে । ফসলে প্রজার স্বত্ব কত এঠা অবশ্য জানা ধায় না। তবে 
জমিদাররা যে 'বাঁভন্ন ধরণের কর আদায় করছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় । 
ফলে পত্তনী প্রজার খাজন। 'তিন বছর মকুব কর হলেও তার জীবন খুব সুখের 
ছিল এটা মনে হয় না । . 

অবশ্য এটা মনে করা উচিত হবে না যে সপ্তগ্রামের পতন অকস্মাৎ 
হয়েছিল বা হঠাংই জনশৃণ্য হয়ে পড়ে । ১৫৬৫ সালে বিদেশী পরিব্রাজক 
সিজার ফে:ডারাঁক১ একে যেকোন “মুর” শহরের সঙ্গে তুলন। করা৷ যায় 
বলেছেন । এর বন্দরে তখনও প্রাত বছর 'তারশ থেকে পয়ান্রশ ছোট বড় 
জাহাজ চলে, কাপড় ইত্যাদ নিতে আসে । দশ বছর পরে ফরাসী 
পািব্রাজকও প্রায় একই কথা বলেছেন । হুগলী অবশ্য তখনও ওঠেনি । 
মুকুন্দরাম্ন হুগলীর আশেপাশের * গ্রামের কথ। বললেও হুগলীর কোন উল্লেখ 
করেননি । পরবতাঁ দশকে র্যালফ ফচ হুগলী ও সপ্তগ্রামের মধ্যেকার 
জায়গা জনশুণ্য দেখেছেন_-পথে ডাকাত ও বনজস্তুর সম্মুখীন হয়োছিলেন । 

হগলী তখনও উঠেনি, গৌড় প্রায় জনশৃণ্য, সপ্তশ্রাম নিবে আসছে-এ 
সময় ক্ষমতা স্বভাবত 1বকৌন্দ্িত হয়োছিল । এই বিকেন্দ্রীকরণ আমরা ছোট 
ছোট হাটবাজার ভাগীরথীর কূলে দৌখ । ফে:ডাঁরাঁক, অন্যান্য বাঁণকদের 
মত, নৌকো করে ভাগীররী, ধরে উঠানামা করেছেন 'বাঁভন্ন জারগায় হাটের 


২৫ 


সওদা করে । িচও এক এক জায়গার সাপ্তাহিক হাটের উল্লেখ করেছেন । 
গোঁড়ের পতনের পর আর কোন বড় শহর না থাকায় কেন্দ্রাভিদুখী যে শান্ত 
বাঙলার উৎপাদনকে টেনে নিয়ে আসাঁছল এখন ত৷ 'বাভন্ন জায়গায় 
বিকেন্দ্রীত হয়ে ছাঁড়য়ে পড়ছে । কোন শান্তশালী রাজনোতিক কেন্দ্রবিন্দু না 
থাকায় এটা আরে। অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে গেছে । 


ও 


পর্তুগীজ জোয়। দ্য ব্যারোসংও ( মৃত্যু ১৫৭৫ )-এর অসাধারণ মানাচন্রে 
সুন্দরবন এলাকায় অন্তত পাঁচটি শহরের নাম পাওয়। যায় । গোৌড়ের পতনের 
পর এ এলাকায়-_বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের ভাটি অণ্চলে শহরাভীন্তক সভ্যতা 
আরে জোরদার হয়ে ওঠে । গত তিন দশকের আঁবরাম লড়াইয়ের ফলে রা 
অঞ্চলের লোকেরা পূর্ববঙ্গে আসতে থাকে-ফলে পূর্ববঙ্গের পত্তনী জোরদার 
হয়। দায়ুদের পতনের পর (১৫৭৫) কি করে তার মন্ত্রী শ্রীহরি দায়ের 
ধনরন্র 'নয়ে যশোহরে কোডার) পালিয়ে আসেন তার বর্ণনা আবুলফজল 
আকবনু নামায় ২৪ দিয়েছেন । ১৫১৯ সালে জেসুইট পাদরীরা যখন গীজণ 
বানানোর জন্য ধশোহুরে আসেন, তখন চ্যাপ্ডেকানের জাঁমদার প্রতাপাঁদত্য 
সবথেকে পরক্রমাশালী নেতা২* । ১৬০০ সালের বার্থয়াসফর মানাচন্রে দেখা 
যায় যে চ্যাণ্ডেকোন ভাগীররীর কুল স্পর্শ করেছে১১। ঈশ্বরীপুরের ধ্বংসাবশেষ 
এখনও তার সাক্ষী বহন করছে । 
দায়ুদের পতনের পর পৃধবাংলার আর একজন জাঁমদার পরাক্রমশালী হয়ে 
ওঠে । ১৫৮৩ সালে মোগলদের কাছে ইশা খান হেরে গেলেও, ১৪৮৬ 
সালে যখন ফিচ তাঁর সঙ্গে সোনারগ ওতে দেখা করেন, তখন তানি মহাপরাক্রম- 
শালী ও খস্টানদের বন্ধু। পূ'বাংলার আরো কয়েকজন জাঁমদারের নাম 
'বারোভু'ইয়ার' মধ্যে ধরা হয় । শীপুর ও বকমপূরের কেদার রায়, বাকলার 
রামচন্দ্র রায় (প্রতাপাপিত্যর জামাই), ভূষণার সন্তাজিং রায় ইত্যাঁদ বাংলার 
সাহিত্য ও ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন ॥১৭ 
এদের রাজধানী গোঁড়, হৃগলী বা সপ্তশগ্রামের মত নয়। ফিচ ৮ বাকলা 
শহরের বর্ণনা 'দিয়েছেন। একট। বড় রাস্তার দুপাশে বড় বাড়ী- এটাই 
শহর | প্রঙুর চাল আর কাপড়ের আড়ৎ। মেয়েরা গলায় ও পায়ে রুপোর 
গহনা পরে যার মধ্যে তামা ও হাতীর দাঁত বসান। সেকালের রুপো, হাতার 
দতি ও তামার উচ্চ দামের কথ। মনে রাখলে বোঝা কঠিন হবে না যে 


২৬ 


" বাণিজ্যের বাঁনময়ে এগুলো আসছে এবং কয়েকটি লোক, যাদের বড় বাস 
পথের দুধারে, তারা এগুলো ব্যবহার করছে ॥ 

এই সমৃদ্ধি অবশ্য চাল ও কাপড়ের বাণিজ্যের উপরে চলছে । সুতরাং 
এটা বলা যায় যে পূর্ববাংলার নূতন পন্তনী ও চাল-কাপড়ের বর্ধিত 
উৎপাদনের উপরে এর 'ভীন্ত। 'ফিচ শ্রীপুরে প্রচুর চাল ও কাপড়ের আড়ং 
দেখেছেন । বারে। মাইল দূরে, সোনারগাঁওকে তান সবথেকে ভালো 
কাপড়ের জায়গ। বলে 'চাহত করেছেন । এখানকার বিরাট কাপড়ের ব্যবসা 
সমগ্র ভারতবর্ষ, পেগু, মালাকা, সুমান্র। ও অন্যান্য জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখে । এখানে বহ্‌ ধনী ব্যান্তকে তান দেখেছেন যার৷ মাছমাংস খায় না । 
উল্লেখযোগ্য ঘে এখানে কোন পাঁচীল দেখেন নি শহরকে ঘরে । বাড়ীগালও 
ছোট-_দরজা জানালা করা আছে রান্রে বাঘ বা ?শিয়ালকে ঠেকানোর জন্য ।২৯ 

ভাগীরথীর কূলে আমর৷ নবদ্বীপ ইত্যাঁদ যে শহরগুশীল দেখোছ, তাদের 
সঙ্গে এখানকার মিল আছে । কোন পাঁচীল গ্রাম ও শহরকে 'বাচ্ছন্ন করছে 
না। বিদেশী বাণিজ্য থাক। সত্তেও বড় সরাই, হামাম ইত্যাঁদ এখানে নেই । 
পোঁর সপ্তগ্রামের নগর বিন্যাস এর থেকে পৃথক | কিন্তু ভাগীরথাঁর নবদ্বীপের 
সঙ্গে এর অমিলও আছে ॥ 

পূর্ববাঙলার সম্মদ্ধর পিছনে রছ়েছে কোন না কোন জাঁমদার যার উঞ্চেলখ 

মরা রা? অণ্চলে পাই না। ভাটির এক-একটি জাঁমদার অত্যন্ত ধনী এবং রাজ- 

নোতিক আঁম্ছুরতার যুগে প্রচুর অর্থ ও ক্ষমতার আঁধকারী হয়ে আধা-স্বাধীনতা 
উপভোগ করছে । প্রতাপাঁদত্য মোগল শাসক ইসলাম খানকে হাতী, নৌকা 
ছাড়াও, পণ্টাশ হাজার রূপোর টাকা পাঠিয়োছলেনত" । এই সমৃদ্ধি আর একটি 
কারণ হতে পারে যে মোগলর৷ প্রথম দিকে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর এইসব 
জাঁমদারদেব খাজনা সংগ্রহ করার ভার 'দিয়োছলেন । কেদার রায় পরাজত 
ও 'নহত হবার পর মানাসংহ প্রতাপাঁদত্যকে শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের খাজনা 
সংগ্রহ করার ভার দেন । কেন্রলমান্র ইসলাম খান আসার পর তিনি কঞ্জোর- 
ভাবে পেশকাস ও ব্যান্তগত উপাস্থৃতির নির্দেশ দেন যার ফলে জামদারদের 
সঙ্গে মোগলদের সংঘষ আঁনবার্ষ হয়ে পড়ে । এটা করার জন্য ইসলাম খান 
উত্তর ভারত থেকে ভাগীরথীর কূলে না গিয়ে সোজা পূর্ববাংলায় আসেন .] 

পূর্ববাংলার সগদ্ধ ছিল অসমান । যাতায়াতের দুর্ঘমত৷ ছাড়াও ছল 
জাঁমদারদের ব্যন্তিগত উদ্যোগ যার ফলে পূর্ববাঙলার শহরগুলোর প্রসারের 
ফল ছিল ভিন্ন। এক শহর থেকে অন্য শহরে যাবার পথ অত্যন্ত দুর্গম ও 


*৭ 


[বপ।সক্কুল। সমকালীন জেসুইট পাদরীদের চিষ্ঠি' থেকে এটা পারগ্কারণ 
হয়ে আসে । পাদরী ফার্ণাণ্ডেসের ২২শে ডিসেম্বর ১৫৯৯৩১ এর চিঠি 
থেকে জানা যায় যে শ্রীপুর থেকে চ্যাণ্ডেকানে নৌক। করে যাবার সময় 
বহুবার দস্যুদের হাতে আক্রান্ত হন । ২০শে জানুয়ারী ১৬০০৬ সালের 
পাদরী ফনসেকার লেখা .চিঠি থেকে জান। ঘায় যে বাকলা থেকে চ্যাণ্ডকানে 
নৌকা করে যাবার সময় একধারে ঘন জঙ্গল ও অন্যধারে ধান ও 
আখের ক্ষেত দেখেছেন । নদীর পাড ধরে একটা বাঘ বহুক্ষণ নৌকার 
সঙ্গে আসছিল । এমননাঁক জঙ্গল কেটে পত্নী করার দৃশ্যও তান দেখেছেন ॥ 

ষোড়শ শতাব্দীর মানাঁচত্রমুটিলতে, এমনাঁক ১৬৬০ সালের ভ্যানড্যানবুকের 
মানাচত্রে পর্যন্ত, দেখা যাচ্ছে যে ভাগীরথীর তুলনায় পদ্মার জল অনেক 
বেশী, অর্থাৎ এঁ মানাচত্রগুলতে ভাগীর্ীকে অনেক ছোট করে দেখান 
হয়েছে । শক্ত আশ্র্যের বিষয় ১৬৩০ সালের ঢাকা ছাড়া আর কোন 
বড শহর প্ধবাংলায় চোখে পড়ে না। কারণ ণহসাবে বলা যায় যে 
পূর্ববাংলায় কোন কেন্দ্রীয় শীল্তর প্রসার এঁ সময়ে ঘটে নি। ফলে কসবা 
বা গঞ্জ শহরগুলো জমিদারী শান্তর উৎসে পাঁরচাঁলিত হয়ে ছোট ছোট দ্বীপের 
মতন আত্মপ্রকাশ করছে । রাঢের গৌড়ীয় শন্তির প্রভাবে যে চলমান জনপদ- 
গুল তৈরী হয়োছল, ভাটি অঞ্চলে তা বিরল। অর্থাৎ প্ববাংলার গঞ্জ 
শহরে চারপাশের একটা সীমানা আছে যার মধ্যে গড়ে উঠেছে বাঁণজ্যের 
ও স্থানীয় শাসনের কেন্দ্রস্থল জমিদার পাঁরবারবর্গের দাক্ষিণ্যে। দু'টি অণ্ণলের 
মধ্যে তাই অসমান প্রগতি । 


৪. 


ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই পর্তুগীঁজরা বাংলায় রাজনৈতিক 
প্রাধান্য সৃষ্টির চেষ্টা করে । ষোড়শ শতাব্দীর শেষে আবুলফজল বলেছেন 
যে সপ্তগ্রাম ও হুগলী বন্দর দুটি পতুগীজর্দর হাতে ছিল । বলাবাহুল্য 
আকবরের ফর্মান পাবার পর পর্তুগীজদের প্রাধান্য বাড়তে থাকে এবং 
মোগলরা যে আফগান বিদ্রোহীদের 'বরুদ্ধে পর্তৃুগীজদের কাজে লাগানোর 
জন) এই নীতি নিয়োছল ত প্রতাপ 'ফরেঙ্গীর মোগল মীর নাজাফকে রক্ষার 
ঘটন। থেকে বোঝা মায় । মুকুন্দরামের রচনা বা জেসুইট পাদরীদের চিঠি 
থেকে মনে হয় যে মোহানার পর্তুগীজ দস্যুদের সঙ্গে হুগলীর পর্তগীজদের 
[বিশেষ যোগাযোগ নেই ॥ 


হট 


এই উপকূলবতাঁ বোদ্বেটে পর্তুগীজদের ঠেকানোর জন্য পূর্ধবাংলার 
জাঁমদারর। মোগল জগ্রাটের মতই খনঙ্টানদের বন্ধু ছিলেন। তারা শুধু 
পর্তুগীজদের নিজদের সৈনাদলে বা ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে নিয়েছেন 
তাই নয় বাৎসাঁরক খাজনার 'বাঁনময়ে জমতে বাঁসয়ে দেওয়া হয়েছে । ফলে 
বেশ কিছু পর্তুগীজ অত্যন্ত ধনী ও শীস্তশালী ছিল, যারা জাঁমদারদের চাপ 
দিত পাদরীদের নানারকম সুবিধা দেওয়ার জন্য । তাই দৌখ ঈশা খান 
ও বাকলার রামচন্দ্র রায় পাদরীদের বিশেষ বন্ধু । প্রতাপাঁদত্য আরে 
একধাপ এগয়ে তাঁর রাজ্যে গীর্জা বসানোর অনুমাত দেন। এমনাক 
গঁ্জর চারপাশের প্রজাদের খাজনা দেবার আদেশ দেন*৪। 'ক্তু এর 
ফলে জাঁমদারীর মধ্যে আফগান-পর্তৃুগীজ বিরোধ ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং 
রীতমত দাঙ্গার কথাও পাওয়া যায় ॥৫ 


এই সময়ই শুরু হয় আরাকান রাজ্য প্রসারের ব্যাপক প্রচেন্টা । 
আরাকান রাজ মঙও ফেলুভ (১৫৭৯-৯৩) সমগ্র চট্টগ্রাম, নোয়াখাঁল ও 
ব্রপুরার একটা অংশ দখল করে নেন ৩৬ । মোকাবল। করার জন্য, মোগলরা 
সন্দীপ দ্বীপ দখল করে । মঙের পুত্র গেলিম শাহ সন্দীপ আক্রমণ করলে 
কেদার রায় ও তার পর্তুগীজ কাপ্তান কার্ভালোর হাতে পরাজত হয় । 
ক্রমাগত আরাকান আক্ুমণ থেকে ঠেকানোর জন্য, কছু "কিছু জাঁমদার 
আরাকানদের সঙ্গে গোপন চুন্তি করেন । প্রতাপাঁদত্য এরকম চুন্তর ফলে 
কার্ভালোকে হত্যা করলে পর্তুগীজ প্রাধান্য হ্রাস পায়ত৭ । ১৬৩২ সালে 
শাহজাহানের আক্রমণে মোগলরা হুগলী নিলেও উপকূল এলাকায় আরাকান 
ও পতুর্গীজ দস্্যুতা অব্যাহত ছিল । ১৬০৪ সালে পাদ্রী মানারক এসব 
উপকূল এলাকা প্রায় জনশৃণয দেখোঁছলেন ।৩৮ এর ফলে বোবা। অসুবিধ। 
হবে না যে ইসলাম খাঁর 'বজয় আভযানের পর ভাগীরথীর কুলে 
যখন শান্ত নেমে আসে, তখন পূর্ববঙ্গের আধবাসীরা আবার ভাগীরথীর 
তীরে চলতে শুর করে। গ্ুুতরাং রাজনোৌতক ও সামারক কারণের জন্য 
একশো বছরের মধ্যে আঁধবাসীর৷ স্থানাস্তারত হয় ॥ 

সমকালীন খাজনার হিসাব" থেকে এই সময়কার শহরগুলির একট। 
তুলনামূলক চিন্ন পাও] ষায়। ১৫১৫ সালের পর থেকে বাংলার খাজনার 
পাঁরমাণ বেড়েছে সে 'বষযে সন্দেহের অবকাশ নেই । আবুলফজল এ 
সময়ে খাজনার পাঁরমাণ ২৫ কোটি দাম ধরেছেন, ষেট। পূর্বতন আফগান 
নথী থেকে নেওয়া, কারণ আধখুলফজলের সময়ে বাংলার সব জায়গা মোগল 


২৯ 


আধকারভু্ত হয় নি। এর ফলে পরবতাঁ সময়ের খাজনার অস্বাভাবিকভাবে 
বৃদ্ধি বলে মনে হয়। এ ছাড়াও ইসলাম খানের কড়াকাঁড়র ফলে খাজনা 
বেড়েছিল সেটাতে সন্দেহ প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। ১৬৩২ সালে 
পাদ্রী মানারক ৩৬ কোটি দামের উপর খাজনা ছিল বলেছেন যেটা সমকালীন 
রাজ দরবারের লেখক 'বিয়াঁজদের বর্ণনায় পাওয়া যায় । সুতরাং মোগল 
শাসনে বাংলার সামাজিক উদ্বৃত্ত বাড়ীছিল সন্দেহ নেই। কন্তু এই খাজন৷ 
কোন সময়েই মোগল সাম্রাজ্যের শতকরা পীাচভাগের বেশী নয় ॥ 


আধুলফজলের হিসাব যে পূর্ববতাঁ আফগান সময়ের সেটা আরো 
স্প্ট বোঝা যায় তাঁর শহর"মুলির জমা ধরলে । প্রাত বর্থ মাইলে গৌর 
সরকার ও শাঁরফাবাদ সরকারের জমা সবথেকে বেশী যথারুমে ১০৬ ও 
১০৭ । শাঁরফাবাদ সরকার ভাগীরথীর পাঁশমপারে যেখানে যুদ্ধ বেশী 
হয় নি। এর তুলনায়, বাকলা, সোনারগাঁও ও সপ্তগ্রামের জমা যথাক্রমে 
৩৫, ২৬ ও ৩০1 সপ্তগ্রাম নবে আসছে বোঝ। যায়_কারণ উঠাঁত 
বাকলার সঙ্গে তার সমতা আছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে পর্ববাংলার 
সমুদ্রকূল সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছে । একেবারে সনুদ্রুউপকূল অবশ্য অনেক কম। 
খালিফাবাদ সরকারের জমা ১:০ ॥ 


এ সবের মধ্যে আবুলফজলের হিসাব অনুযায়ী গৌড় শহরের জমা সব- 
থেকে বেশী যাঁদও প্রায় বিশ বছর আগে গৌড় জনশূণ্য হয়ে গেছে । 
পাঁরস্কার বোঝা যায় যে আবুলফজলের 'হসাব দায়চ্দ কাররাণী আমলের । 
গৌড়ের জমা আট লক্ষ দাম এবং যশোরের দুই লক্ষ দাম । সুতরাং ১৫৭৫ 
সালে শ্রীহার যখন যশোহরে পালান তখন সেটা একেবারে ছোট শহর 
ছিল না। সোনারগীও সে তুলনায় অনেক কম- অর্ধলক্ষ দাম। অর্থাৎ 
সোনারগাঁওয়ের পরবতী উত্থান ইশাখ.র উদ্যোগে হয়েছে। রংপুর ও 
ঘোড়াঘাটের জমা যশোহরের সমান ॥ 

এরমধ্যে যশোহরই পরাক্রমশালী হয়ে উঠে যার জন্য এর জাঁমদার 
প্রতাপাদত্কে দায়ী করা যায়। বহু [বিদেশী বাঁণক ও পতুগীজদের 
আস্তান।৷ থাকায় পাদ্রীরা এখানেই প্রথম গাঁজা তৈরী করেন। মোগল 
আক্রমণের ফলে প্রতাপাদিত্যের রাজনৌতিক ভারসাম্য হারিয়ে যায় ও তর 
পতন তরান্বিত হয় । 


ভাগীরথীর পাঁশ্চম পারের জমা বাংলার মধ্যে প্রাতি বগমাইলে সবথেকে 


৩০ 


বেশী এবং জমা ক্রমশ বাড়তে থাকে । ১৫৯৫ থেকে ১৬০৭-এর মধ্যে 
মান্দারণের জম! দ্বিগুণ হয়ে যায় । বলা নিশ্প্রয়োজন যে ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে 
ভাগীরীর কুলের একটা অংশ এঁদকে চলে আসে ॥ 

এঁদক থেকে বিচার করলে পূর্ববাংলার জমা আবে৷ বাড়া উঁচত ছিল। 
কয়েকটি জায়গ। ছাড়া, যেমন শ্রীহট্ট, এই সমৃদ্ধ আমরা দেখতে পাই না। 
দক্ষিণ বঙ্গ বা খাঁলফাবাদ সরকার ১৬৫৬ সাল অবাধ সবথেকে কম জমায় 
ছিল । বাকলার আর কোন বৃদ্ধি চোখে পড়ে না। এর কারণ অবশ্য 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মোগলরা উপকূলভাগে আরাকানী আক্রমণ 
ঠেকাতে পারে নি। ঢাকাতে মোগল রাজধানী হবার পরও এঁ আক্রমণ 
অব্যাহত ছিল | এটাত অবশ্য হতে পারে ষে উদ্যোগী জাঁমদাররা আরাকানদের 
যে সমঝোতা করে চলোছলেন, মোগল আক্রমণে তা ভেঙে যায় । সুলতান 
সুজা ১৬৩৯ সালে ঢাকা থেকে রাজধানী সারয়ে রাজমহলে আনেন । 
১৬৫৯ সালে সুজার পলায়নের পর, মীরজুমল৷ রাজধানী আবার ঢাকায় 
স্থানান্তারত করেন । মোগলদের এই ব্যর্থতার একটা কারণ হয়ত যে তারা 
চট্টগ্রামকে ধরে রাখতে পারোন । উজ্লেখষোগ্য যে চট্টগ্রামের জমা গৌড়ের 
সমান ছিল। কিন্তু ব্যর্থতার মূল আরো গভীরে ॥ 

মোগল ব্যর্থতা সুণীনশ্চিত হবার পর ও রাজধানী স্থানান্তারত হওয়ার 
ভাগীরগীর দিকে আবার ভারসাম্য হেলে পড়ে । ইউরোপীয় কুঠি ভাগীরথীতে 
স্থাঁপত হবার পর আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মুর্শিদাবাদের 
উত্থান শুধ সুবাদার ও দেওয়ানের ঝগড়া নয়-_সামাঁজক ও রাজনোতক কারণ 
পিছনে আছে ॥ 


১৫৯৫ থেকে ১৯৬৪৭ সালের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের খাজন। প্রায় শতকরা 
পণ্াশ ভাগ বেড়ে যায় এবং এ সময়ে বাংলার খাজনা শতকরা একশ 
ভাগ বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায় যার আঁধকাংশই. আসে জীম থেকে । উত্তর 
ভারতে এ জমা বাঁদ্ধির সঙ্গে দামও বাড়তে থাকে*” যেটা আমরা বাংলার 
বেলায় পাই না। অর্থাৎ বাংলার উদ্ধৃস্ত যে সাঁতাকারের বেড়েছিল সেট 
সৃজা ও শায়েস্তা খাঁনের সময় থেকে বোঝা যায়। কন্তু এর গোড়াপত্তন 
করোঁছল পূর্ববাংলার জলেভেজা মাটিতে [ছু আধা-স্বাধীন উৎসাহী জামদার 
ঘার। সাহত্য ও হীতহাসে অমর হয়ে আছে ॥ 

সুতরাং বাংলার নগরাবন্যাস একই ধাঁচে নয় বা তাদের বুদ্ধ ও 
পতন একই কারণে ঘটেনি । অন্তত তিনটে ধাঁচ আমাদের সামনে আসে 


৩৯ 


ইসলামী ঢং-এর গোঁড় | সপ্তগ্রাম, মিশ্র সভ্যতা কিন্তু বাঁণাঁজ্যক প্রভাব 
বেশী- নবদ্বীপ, শান্তপুর এবং গ্রামবাংলার সঙ্গে জাঁড়ত শিশ্রশহর, ষশোহর, 
সোনারগা ইত্যাদ। এদের ইতিহাস ও কাঠামো আলাদা-সব শহরকেই 
একই ছাঁচে ফেল। কারুর পক্ষেই যৃত্তিযুন্ত হবে না, বাংলার সমাজের গঠন এই 
নগরাঁবন্যাসকে অনেকখাঁন প্রভাঁবত করেছে এটাই স্পন্ট হয়ে আসে। সপ্তদশ 
শতকের শেষে বাংলার সমৃদ্ধি আরো বেড়ে যায় যার ফলে আর এক নূতন 
ধরণের নগর 'বন্যসের সৃষ্টি হয় যেটা আগেকার বিন্যাস ও শৈলী থেকে 
পৃথক, কিন্তু তার ইতিহাস আরে৷ রন্তান্ত । ভাগীররীর তীর ধরে তাকালেও 
ক্রমে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে তার সংযুন্ত ঘটে ॥ 
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আবুল ফজল £ আকবর নাম। (অনুবাদ £ নন. 39%6108), তিন খণ্ড, 
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৬৩-৬৭)। 

আনরুদ্ধ রায় £ উদ্ধত । 

£৯০ 3০. 50190112 (90987772107 4512110 500161)) 07 78271501, 
১৯৪৫, ৩৩-৩৮) বলেছেন যে আরাকান প্রসারের সঙ্গে ভাটির জমিদারদের 
পতনের যোগাযোগ আছে । 

সন্দীপ ও অন্যান্য এলাক! নিয়ে মুদ্ধের ছবি পাওয়া যায় । [৮ 08110 £ 
71510112225 142772072112 44027704125 21450 171225 €01'12711 2125) 
১০০৮-১৯৬১৪১ চার খণ্ড» 80146, চতুর্থ, ৮৪৮-৬৯ | 

পাদ্রী মানারক, উদ্ধৃত, প্রথম খণ্ড । 

এই হিসাব শ্মতী সবা সামশউদ্দীনের (আিলগড়)'অপ্রকাশিত গবেষণা 
থেকে নেওয়া-এর জন্য আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ । 


ইরফান হাবিব 2 1106 17৬19105219 -9591910, 1595-1637 (ভারতশীস্ব 
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সতেরো-আঠারে খতাব্দীর বাংলার শহর কেন্ত 
রীলা মুখোপাধ্যায় 


সভ্যতা গঠনে শহরের ভূমিকা জানতে এীতিহা?সকরা বরাবরই উৎসাহ । 
কস্তু কোন সভ্যতাই শুধুমান্্র শহরাঁভীত্তক হতে পারেনা । গ্রামের ভূমিকা 
এবং শহরের সঙ্গে তার যোগাযোগ শহরকেন্দ্রের রুপ বোঝার জন্য একান্তই 
প্রয়োজনীয় । . 

শহরকেন্দ্রকে "বাভন্নভাবে ভাগ করা যায়, যেমন তীর্থস্থান, সরকারী 
প্রতিষ্ঠান এবং বাঁণজ্য কেন্দ্রের উপর দৃষ্টি রাখলে শহরকেন্দ্র ও গ্রামের সম্বন্ধ 
বোধহয় সবচেয়ে স্প্টভাবে ফুটে ওঠে । সুতরাং আমি আলোচনা করবে৷ 
প্রধানতঃ বাণিজ্য 1ভীন্তক শহর, এবং আমার আলোচনা সতেরো ও আঠারো 
শতাব্দীর বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকবে । 


শহরের গঠন সাধারণতঃ দুইভাবে দেখা হয়, যেমন শহর-গ্রাম বভেদ, বা 
10781 1020 01০1)0101715, অথবা শহর গ্রাম সমপ্রসার, বা 10181 00217 
০97710011, । শহর বিন্যাসের 1বতীয় রূপ পাঁরক্কার দেখা যায় শ্রার্মীণ হাটের 
ছোট শহরে রূপান্তরে । ছোট শহর হয় পড়ে যায় ব৷ ক্লমশঃ বড় শহরে পাঁরণত 
হয়। "তীয় অবস্থায় আদান প্রদানের ক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসারিত হয় এবং তার 
সঙ্গে শহর-গ্রাম বিভেদের রূপ প্রকাশিত হতে থাকে । | 

অবশ্যই শহরের ধিন্যাস আরে ঘাঁনষ্ভাবে দেখা দরকার কিন্তু সময়ের 
অভাবে আম সে আলোচনায় যাবে না, যাঁদও আমার মূল প্রবন্ধতে সেটা 
আলোচিত হয়েছে । 

সতেরো ও আঠারো শতাব্দীর বাংলার শহর কেন্দ্রগুলকে দেখলে কিছু 
বিশেষ জানিষ চোখে পড়ে । প্রথমতঃ আমরা দেখতে পাই যে এই সময় বাংলার 
শহরকেন্দ্রের প্রাধান্য পৃবঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গতে সরে আসছে । মধ্যযুগে পূব 
দকে বাকলা, চাণ্তকন বা সাগর, সন্দীপ এবং শ্ত্রীপুর, যাদের বলা হয় 
09৩ ৫০11510 69715 অত্যস্ত সমৃদ্ধশালী ছিল । এই সানমুদ্রক শহরগুলি 
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বাংলার গুরুত্বপৃণ বাঁণিজ্যপোত হিসাবে পাঁরাচত ছিল এবং এদের অর্থনীতি 
নির্ভর করতো চাল ও কাপড় উৎপাদনের উপর । 

এই সব শহরের প্রাধান্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। সতেরো শতাব্দীতে 
11917110009 এদের মগেদের পীঁড়নের ফলে জনহীন বলে বর্ণনা করেন, এবং 
আঠারো শতাব্দীতে 45155817061 [810111107, এই শহর কেন্দ্রুলির পড়ন্ত 
অবস্থার কথা বলেন । 

সোনারগ্রাম এক সময় বাংলার রাজধানী এবং একটি প্রধান বাণিজ্য 
পোত ছিল । শহর কেন্দ্রটিরও অর্থনৈতিক ভীত ছিল চাল ও কাপড় 
উৎপাদনের উপর । এক সময় এখানে প্রচুর ব্যবসায়ী ও ধনীরা বাস করতেন 
এবং শোনা যায় যে নিকটবতাঁ দালালপুরে প্রায় দেড় হাজার ষ্টাত শিল্পজীবি 
পারবার বাস করতেন । ১৬০৮ সালে ঢাকায় বাংলার রাজধানী সরে যাবার 
পর এই শহরের খ্যাত বিশেষভাবে আঘাত পায় । আঠারো শতাব্দী অবাধ 
ইংরাজ কোম্পানী এখানে প্রায় এক লক্ষ টাকার বাণিজ্য করেন, তবে ব্লমশঃ 
বাংলায় সোনারপ্রামের প্রাধান্য কমে যায় । 

ঢাকা এই অণ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর । ঢাকার উৎপাঁত্ত 1কিছুট। 
সোনারগ্রামের অবনাতির ফলে । 'বাভন্ন সময় বাংলার রাজধানী, বাংলায় ঢাকা 
শহরের গুরুত্ব, তার প্রাসাদের শোর্ধ, তার বাণজ্যের বিপুল প্রসার তার শিল্প 
উৎপাদনের এবং জনসমাগমের বৈচিত্র্য তার বর্ণনা বহু বিদেশী পর্ষতকেরা 
দিয়েছেন। আঠারো শতাব্দীর প্রথম দিকে চ81711007, ঢাকার প্রানুর্য 
[কিংবদন্তীর গৌড়ের গৌরবের সঙ্গে তুলনা করেন । 

আঠারো শতাব্দীর শেষের ভাগে 10515 1,0010176176086. 0০001 ০06 
/090819 ঢাকার অবনাঁতর কথা বলেন । এর কারণ অনেক, একটি হোলো 
যে ভাঠারে। শতাব্দীতে মগ সমস্যার মোটামুটি সমাধান হয়ে যায় বাংলার এই 
অণ্টলে । আরেকটি বড় কারণ হোলে। যে ইউরোপাঁয় বাণিজ্য সংস্থাগুল 
কাপড়ের বাণিজ্য প্রধানতঃ পশ্চিম বাংলায় করত থাকেন । এইভাবে বাণিজ্য 
কেন্দ্রের প্রাধান্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যাওয়ার সঙ্গে আরো একটি ঘটন৷ 
সূনু দেখা যায় । মুঘল বাংলার দেওয়ান মুশাঁদকুলি খাঁ ঢাকা ছেড়ে মুর্শিদাবাদকে 
তাঁর রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করেন । 

পাঁশ্িম বাংলায় এই সময় নানা শহরকেন্দ্র দেখা যায় তারা প্রত্যেকেই 
আন্তর্জাতিক বা! আভ্যন্তরীক বাঁণজ্যপোত । এইসব শহবরকেন্দ্র বেশীর ভাগ 
হুগলী নদীর তীরে অবাঁন্থৃত কারণ তার 'বাভন্ন শাখা নিয়ে হুগলী নদী ছিল 
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এই সময় বাংলার প্রধান জলবাহী বাণিজ্যের পথ । এদের মধ্যে প্রধান শহর 
কেন্দ্র ছল হুগলী শহর এবং কলকাতা ॥ তাছাড়া হুগলী নদীর তীরে নানা 
ইউরোপীয় বসাঁতি এই সময় দেখা যায়, যেমন বরানগর, শ্রীরামপুর, বাঁক 
বাজার, চন্দননগর, চণ্চড়া এবং ব্যাঙেল । 

আরে। ভেতরে আমরা দোঁখ মুশাঁদাবাদ এবং কাশীমবাজার সমৃদ্ধশালী 
শহর ছিল । আরে। উত্তরে মালদা, রাজমহল ও পাটন। গুরুত্বপূর্ণ বাঁণজ্যকেন্দ্ 
হিসাবে পাঁরচিত ছিল । সতেরো ও আঠারো শতাব্দির ?বদেশী পর্যটকেদের 
শেষ থেকে এই সব শহর কেন্দ্রের উৎপাদন ও বাণিজ্য, সমৃদ্ধি ও 
জনসমাগমের বর্ণন। পাওয়া যায় । 

বাংলার শহর কেন্দ্রের সন্ন্ধে একটি 1নতীয় 'বষয় ঠবশেষভাবে চোখে 
পড়ে । বিষয়টি হোলো এই শহর কেন্দ্রদের অপাঁরকাঁণ্পত গঠন । বিদেশী 
পর্যটকের, বিশেষ করে ফরাসীরা, এটি বারবার উল্লেখ করেছেন । 

তৃতীয় 1বষয় হচ্ছে যে বাংলার শহরকেন্দ্র ক্ষণস্থায়ী । শাসন কেন্দ্র,বাণিজ্য 
কেন্দ্র ব উৎপাদন কেন্দ্র হসাবে শুরু হলেও এই কেন্দ্রদের শাস্ত যোগায়ান রাজ- 
নৌতিক প্রভাব থেকে 'বনুস্ত হওয়ার, বা তার “বরুদ্ধে দাঁড়াবার ৷ এটি আমরা 
বারবার বাংলার শহরকেন্দ্রের ইতিহাসে দৌখ, যেমন সাগর, সোনারগ্রাম, 
ঢাকার 1বষয় । ীবখ্যাত ঢাকা তার মর্যাদা হারায় রাজধানী সুশীদাবাদে 
১৭০৪-১৭০৫ সালে চলে যাওয়াতে । 

পশ্চিম বাংলায় আঠারো শতাঁব্দতে 71512101)9167 ও 1510021০-এর 
লেখাতে জানতে পার হুগলী তীরের ইউরোপীয় বসাঁতদের অবনাঁতির কথা । 
এই অবনাঁতির কারণ কলকাতার বাঁণজ্যকেন্দ্র হিসাবে প্রাতষ্ঠ। এবং পসার । 

আঠারো শতাব্দির শেষ অবাঁধ মুশাঁদাবাদের সমৃদ্ধি কছুট। থাকে, কাশীম- 
বাজারের উাঁনশ শতাব্দি অবাধ । 158101099€ যখন রাজমহল দেখেন সতেরো 

তাব্দতে রাজমহল তখন আত শান্তশালী শহর | রাজধাননী ঢাকায় চলে যাবার 

পর রাজমহলের ভগ্নাবশেষের ধণন। করেছেন 0০100 1৬ 2151811 ১৬৬৮-৭২ 
সালে তাঁর পর্যটনকালে । ৮90০: 15900$ সতেরো শতাঁব্দতে পাটনার 
গৌরবের কথা বলেন। ১৭৭০ দশকে 1/০987€-এর এবং ১৭৮০ সালে 
701751০1-এর, উল্লেখে একশো বছরে এই শহরের গৌরব 'াবলীন হয়ে গেছে 
বলে জানা যায় । 7০৫816-এর ববরণের বিশেষ গুরুত্ব এই যে তাঁর লেখাতে 
বাংলায় মুঘলযুগে শহর সভাতার বিলুপ্তির বা 0০-81১2015810970-এর উল্লেখ 
পাওচা যায়। 
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বাংলার শহর কেন্দ্র ক্ষণস্থায়ী হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে প্রান্কীতিক ॥ 
নদী বিধোত জাম, যার উপরে এই শহর কেন্দ্র সব গড়ে ওঠে, অস্থায়ী । 
বোধহয় তার চেয়েও বড় কারণ অর্থনৈতিক । যে অর্থনীতি অনুষায়ী বেশীর ভাগ 
108100/61 এবং 765010965 কাজে লাগে শহরকেন্দ্রের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর জন্য 
এবং যে অর্থনীতি খুবই নির্ভর করে দূর পাল্লার বাণিজ্যর উপর, সে অর্থনীতির 
পক্ষে শীল্তশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এর সঙ্গে যুস্ত 
হয়োছল পনেরো শতাব্দি থেকে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের হতে থেকে বাণিজ্য 
এবং $19109179-এর অপসারণ ; এবং পরে বাংলায় ইংরাজদের হস্তক্ষেপ । 
ইংরেজ শিপ্প উৎপাদনে সহায়ক কর ধার্ষের ফলে বাংলার উৎপাদন ও বাণজ্য 
কেন্দ্রের অর্থনোতিক ভীত্ততে ভাঙন ধরে । যাইহোক মনে রাখা দরকার ষে 
বাংলার শহরকেন্দ্রর অবনতি কেবলমান্র ইউরোপীয় প্রাধান্যর জন্য নয়। 
সময়োচিতভাবে বাংলার অর্থনীত পাঁরবার্তত হতে পারেনি । 

অত্যন্ত কম সময়ে আম কেবলমাত্র কয়েকটি হী্গত দিতে পেরোছ শহর- 
গ্রাম এবং শহর সভাতা বিন্যাসর উপর বাঁণজ্যের প্রভাব সম্বন্ধে । এই বিষয়ের 
উপর আরো অনেক আলোচনার প্রয়োজন আছে । 
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মুদলিম ধাসনের গ্রারস্তে ও জ্ুনতামী আমলে 


বাংন্তায় নগর বিন্যাজ 


( ১৩শ শতক থেকে ১৬শ শতক) 
রণ ভাদ্ড়ী 


ত্রয়োদশ শতক থেকে বাংলার জনজীবনে সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক পাঁরবর্তন 
সৃচিত হয। এই পাঁরবর্তনের একটি প্রক্কাশ হল আঁধক সংখ্যায় নগর-হেন্দ্ 
স্থাপন, পূর্বতন কেন্দ্রয়ুলির উন্নয়ন ও জনজীবনে নগরায়ণ বীদ্ধ পাওয়া । 
মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যে নগরায়ণ অগ্রগতি লাভ করে এটি 
তথ্যের 'ভাত্ততে প্রমাণ করার সাঁবশেষ চে করেছেন মুহম্মদ হাবিব, নিজামী, 
প্রমুখ ইতিহাসাবদরা । ইরফান হাবব তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে বলেছেন যে 
নগরায়ণ প্রসার লাভ করোছল কনা তা তিনভাবে বিচার করা যেতে পারে 
(১) নগরগুলর আয়তন ও সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বীদ্ধ (২) নগরজীবনের 
সমৃদ্ধির জন্য কাঁরগরী শিল্পের প্রসার ও (৩) বাবসা বাঁণজোর দ্বারা 
উৎসাদনের উন্নাত। এই পাঁরপ্রোক্ষতে ১৩শ শতক থেকে ১৬শ শতকের 
মধ্যে বাংলায় নগরাঁবন্যাস আলোচনা করা যেতে পারে । 

সেনবর্মণ আমলের ক্ষয়িফু অর্থনীতিতে বাংলায় বন্দর ও নগর ুলি 
দুর্দশাপ্রাপ্ত ও পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে । খৃঃ ৮ম শতক পর্যন্ত বাংলায় 
বাঁণজ্য প্রবাহ অব্যাহত ছিল । কিন্তু ৮ম শতক থেকে নবজাগ্রত আরব- 
জাতি অপ্রাতহত বেগে পাশ্চম থেকে পূর্বজলসীমান্ত পর্যন্ত আভষান আরম্ত 
করে। ভূমধ্যসাগর থেকে তারতমহাসাগর পর্যস্ত যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
মিশরীয় ও রোমক বাঁণকদের করতলগত ছিল, সেই সমৃদ্ধিশালী বাঁণজ্য 
আরব বাঁণকগোষ্ঠীর আঁধকারভুন্ত হল । 

ভারতমহাসাগরে এই বাণিজ্য আঁধকার পাঁরবর্তন বঙ্গদেশকে আঘাত 
করে। ৭ম শতকে হিউয়েন সাঙ ও ইতাঁসং যে তাগ্রালপ্ত বন্দরের উচ্ছাসিত 
বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন ৮ম শতক থেকে সেই তান্াঁলাপ্তর বন্দর বা জনপদ 
হিসাবে আর উল্লেখ পাওয়া বায় না । ৮ম শতকে যে অর্থমোঁতক বিবর্তনের 
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সূত্রপাত, ৯৩শ শতাব্দীর রাজনৈতিক ক্ষমভার হস্তাস্তরে ভার চরম পাঁরিণাতি । 
এই সময় বাণিজ্য প্রভাব ক্ষু্ন হবার ফলে বাংলার জনজীবন পুরোপুরি 
কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে । শুধুমান্র হস্তশিল্প ও কাঁষানর্ভর অর্থনীতিতে নগরায়ণ 
বিশেষভাবে ব্যাহত হয় ও পূর্বতন নগরকেন্দ্রমুল উন্নতি ও সম্প্রসারণ বন্ধ 
হয়ে হতমান হয়ে পড়ে । মুসলমান আগমণের প্রান্কালে লক্ষণাবতী, 
সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, দেবীকোট, বিকমপুর, সোমপুর, কর্সুবণ, বর্ধমান, ইত্যাদি, 
ক্ষপয়মান নগরকেন্দ্র । উত্তরবঙ্গে করতোয়ার বামতীরে এক বর্ণ মাইলব্যাপী 
মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষ ও লালবাই-ময়নামতী খননকার্ষে যে বস্তুত নগর- 
কেন্দ্রর অবাঁস্থৃতির শ্রমাণ মেলে, মুসলমান 'বজয়ের সময় তার কোনে আস্তিত্ব 
ছিল না। 

মুসালম শাসনের প্রারথ্থামক পর্যায়ে ও স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলায় 
নগরাঁবন্যাস বৃদ্ধি পাবার মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক অবস্থার পাঁরবর্তন । 
চতুর্দশ শতকে বাংলার বাঁণজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে ৷ ন্রয়োদশ ও চতুর্দশ 
শতকে পূর্বদিকে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে এশিয়ার সামু'দ্রক 
বাণিজ্যে নবজীবনের জোয়ার লাগে । বাংলার আন্তজঠীতক বাণিজ্যের 
পুনরুজ্জীবন ও বাহার্বশ্বের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন সমুদ্র পথে 
ইসলাম ধর্ম প্রচারের একটি সুদূর প্রসারী ফল। এই সময় নান কারণে 
বাংলার 'বচ্ছন্নতার পরিসমাপ্তি ঘটে । বাংল। আলেকজান্দ্রিয়া-কুশ-এডেন- 
ক্যান্কে হয়ে মালাবার করমণ্ল 'দয়ে মালা পর্যন্ত প্রসারিত আন্তজাঁতক 
বাঁণজ) পথের অন্তভূন্ত হয় এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার 'বাভন্ন দেশের সঙ্গে 
বাঁণাঁজ্যক যোগাযোগ স্থাপিত হয় । 

কৃষি, শিপ্প ও বাণিজ্য দ্বারা উৎপাদিত সামাজিক সম্পদের প্রধান বন্টন- 
কেন্দ্র ও বাজার ছিল স্বাভাঁবক ভাবেই নগর ও বন্দরঠুল । নগরজীবনের 
এশ্বর্য্য আড়ঙ্কর ও িলাপের মূল অর্থনোতিক এঁভীত্ত ছল এই সামাজিক ধন, 
যাঁদও তার আঁধকাংশই শাসকগোষ্ঠী অভিজাত সম্প্রদায়, ধর্মীয় ব্যন্তি ও 
প্রাতষ্ঠান এবং বাঁণক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আঁধকারভুত্ত হত । এই ধরণের 
নগরকৌন্দ্রক অর্থনাঁতর জন্য অপাঁরহার্ষ ছিল একটি উন্নতমানের মুদ্রাব্যবন্থা, 
কারণ সামাজক সম্পদ মু্রাব্যবন্থা মারফত অর্থে রূপান্তরিত হত । বানিময়ের 
মাধ্যম হিসাবে ধাতু মুদ্রার যে ব্যবহার আলোচ সময়ে দেখা যায় তা, ছিল 
উন্নত অর্থনীঁতর দ্যোতক । বাংলায় পাল আমলে বিস্তারতভাবে স্বণ মুদ্রার 
এবং সেন আমলে স্বর্ণ বা রৌপ্য কোনে মুদ্রার চলন ছিল না । মীনহাজ 
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বলেছেন, মুসলমানরা প্রথমাঁদকে বাংলায় সোনার্পার মুদ্রার চলন দেখেন নি । 
কঁড়ই ছিল বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম । কপর্দক, পুরাণ, কার্যাপন, চূর্ণান্য" 
ইত্যাদি, 'বাঁনময় মাধ্যম নিয়ে ডাঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি অধুনা 
প্রকাশিত প্রবন্ধে বদ্ধ আলোচনা করেছেন । সাধারণভাবে মনে হয় 
বৈদেশিক বাণজ্ধ্যের অবনাঁতর ফলে স্ব্ণরোপ্য নির্ধারিত মুদ্রামানের প্রয়োজন 
নিঃশোষত হয়েছিল । ব্রাহ্মণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থায় সেন আমলে রাজকোষ ও 
দেবালয়ে, প্রচুর স্বর্ণরৌপ্য মজুত করা হত । কস্তু সে যুগের সংস্কৃত সাহতা 
নগরবাসনী বরবার্ণনীদের অলংকারের অনেক বর্ণনা মেলে । অর্থাৎ সমাজে 
ব্যান্তগত ও পাঁরবাঁরক ধনের অভাব ছিল না, 'কস্তু মুদ্রাবাবস্থ। মারফৎ তার 
অর্থনোতক ব্যবহার বন্ধ হয়ে িয়োছল । 


বাঁণজ্যে অগ্রগাঁত ও রাজনোৌতক পাঁরবর্তনের ফলে ১৪শ শতক থেকে 
ঝাংলায় নগরায়ণের অনুকূল অর্থনৌতিক অবচ্থার সূচনা হয়। বিদেশী 
ীবজ্েতাদের নগরে বাস করার স্বাভাঁবক প্রবণতা ও সুষ্ঠ; শাসন ব্যবস্থার 
প্রয়োজনও নগরাঁবন্যাসের কারণ 'হসাবে ধরা যেতে পারে । এই আমলের 
নগরগুীলর গঠনরাত 1[বশ্লেষণ করলে প্রমাণ মেলে যে টাঁকশালগুপি নগর- 
বন্যাসের একটি প্রধান উপাদান ছিল । ইসলামীরীতি অনুযায়ী শাসকের 
আঁধকার আইনসঙ্গত করার দ্রন্য নিজনামাঙ্কত মুদ্রাপ্রচলন সে যুগে অবশ্য 
কর্তব্য ববোচত হত । ১৪শ শতকের মধ্যভাগ থেকে ১৬শ শতকের মধ্য- 
ভাগ পর্যস্ত নিরাবাঁচ্ছন্নভাবে বাংলার সুলতানদের স্বর্ণ ও রোপাামুদ্রা প্রচাঁলত 
ছল । এই মুদ্রাভীত্তক অর্থনীতির ফলে টাকশাল মলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় ও 
নগরাবন্যাসের ক্ষেত্রে সেগুলি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। 
বাভন্ন শাসকের মুদ্রা থেকে টাঁকশাল নগরীমুলির নাম ও সেই সঙ্গে সুলতান- 
দের রাজ্যসীমা ও ক্ষমতার বিস্তার কতদূর ছিল ত৷' জানা যায়। গৌড় ছিল 
রাজনৌতিক ক্ষমতার কেন্দ্রন্থল ও বৃহত্তম টাঁকশাল নগরী । ফিরুজাবাদ, 
মুয়াজ্জ-মা-বাদ, ফতেহাবাদ, » খিলাফতাবাদ, বরবকাবাদ, ইত্যাঁদ, এবং 
সোনারগীও, চাটগাও, সাতর্গীও ও অন্যান্য বিভিন্ন শহরে টাঁকশাল [ছল । 

নগর গঠনের অপর এক প্রধান উপাদান ছিল মসাঁজদ ও ইসলামী ধর্ম- 
প্রীতষ্ঠানগুঁল । মসাঁজন মধ্যযুগে মুসাঁলম ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির মুখ্য 
স্তভ স্বর্প। রাজ্যজয় কর! মাত্র মুসালম িজেতারা শাসনকেন্দ্র মসাঁজদ 
প্রাতষার মাধ্যমে প্রকাশ পেতো । শাসক গোষ্ঠীর অন্তর্গত উলেমাকে তোষণ 
পোষণ করার জন্যও মসাঁজন প্রীতিষ্ঠা প্রয়োজনীয় ছিল । আলোচাধুগের 
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অসংখ্য শিলালাঁপ থেকে প্রমাণিত হয় যে বড় বড় শহরে সুলতান ও আমীর 
মালিকদের আদেশে মসাঁজন ধনার্মত হত ও সেমুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব 
ছিল বাশি উ ধর্মীয় ব্যান্তদের উপর । আঁধকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বতন নগরগুির 
মন্দির-দেবায়তন, চৈত্য-বিহার, ইত্যাদ, ধ্বংস করে ব৷ পাঁরবািত করে, 
ধ্বংসাবশেব থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মসাঁজন নামত হত । বৌদ্ধ বিহার 
ও গর্ভগৃহগুল পীর ও সুলতানদের সমাধর জন্য ব্যবহৃত হত। কালে 
মসজি? ও দরগা গুলিকে কেন্জ্র করে স্থানমাহাত্মের সুযোগে তীর্থ-নগরী গড়ে 
উঠতো । নিদর্শন পাওয়া. সিলেট, ইত্যাঁদ । 

আলোচ্যযুগে দরবারী ইতিহাস ও সরকার নাঁথপন্র না থাকায় শাসন- 
তান্তক কারণে নগরাবন্যাসের ক্ষেত্রে তথ্যের অভাব বোধ হয় । যাঁদও 
মুঘলযূগে, তবুও আবুল ফজলের 'আইনে' টোডরমলের রাজস্ব ব্যবস্থায় 
(১৫৮২) জমার [হসাব (76100 7011) পৃববতাঁ রাজস্ব বিভাগের ভিত্তিতে 
তৈরী করা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজস্ব বভাগের নাম ও টংকার 
হিসাবে যে আদায়ের পাঁরমাণ দেওয়া আছে তাতে জানা যায় যে বাংলায় 
১৯টি সরকার ও ৬৮২টি মহলের মধ্যে ৮টি সরকারের ও ২০৮টি মহলের 
মুসালম নাম, বাকি পূর্ববর্তী যুগের হিন্দু নাম। প্রত্যেক রাজস্ববভাগের 
(সরকারের) সদর দপ্তর ছিল একটি বন্দর বা নগর এবং সেয়াল ছল স্ানীয় 
শাসনের কেন্দ্র । মুসালম শাসনের প্রাথামক পর্যায়ের (১৩শ থেকে ১৪শ 
শতক) মুদ্রায় ও 1শলালাঁপতে পূর্বতন 'হন্দুনাম যুন্ত নগর কেন্দ্রণুলি ক্রমশঃ 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই মুসাঁলম নামে পাঁরবতাঁত হয় । 

টোডরমলের জমার শহসাবে প্রদত্ত আঁধকাংশ সরকারের নাম টাঁকশাল 
নগরীর নামের সঙ্গে আভন্ন । আবার শিলা'লাপর সাক্ষ্য থেকে প্রমাঁণত হয় ষে 
জামী মসাঁজদগুলি এসব শহরেই প্রাতাঞ্ত হত । ১৯টি সরকার ও ২০টি টাঁকশাল 
নগরীর নামের মধ্যে অন্তত ৬টির নাম প্রাক্মুসালম ঘুগের বন্দর ও নগরের 
যেএঁল আলোচ্য যুগে পুনর্গঠিত ও উন্নীত হয়। নুসালম নামবুস্ত নগর 
কেন্দ্রের কোনগুলি পুনর্মঠিত ও কোনমুল নব প্রাতাষ্ঠত তা নিঃসংশয়ে বল। 
যায় না। শহর-ই-নও ব। নবনগরী নামক একটি নগবের নিকোলো 
কান্তর 'ভ্রমণবৃত্তান্তে পাওয়া যায়। ইউল বলেছেন, 'িকোলো৷ কান্তর 
সেরনাভই শহর-ই-নও । ১৩৭৯ খুষ্টাব্দের সিকান্দার শাহের একটি স্বর্ণ 
মুদ্রায় শহর-ই-নও নামটি ঘ্াদ্রুত আছে, 'কন্তু এই শহরটির অর্বান্থাতি সঠিক- 
ভাবে নির্ণয় করা যায় ন। ইবুনবতুতা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে “হবন্ছ' নামে 
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নীল নদীর ( নহর-ই-অজবুক ) তীরে একটি চমকপ্রদ, আত সুম্দর নগরীর 
বর্ণন। দিযেছেন। এই শহরেরও স্থান নিণয় করা যায় নি। তবে 
নলনীকান্ত ভঈশালী বলেছেন, সিলেট শহরের ৬ মাইল উত্তরে বুরাকক্‌ 
নদী যেখানে সুর্ধা ও কাঁশয়ারা, এই দুই শাখা নদীতে িভন্ত হয়েছে, তার 
সংযোগস্থলে হবঙ্গ নামে একটি টিল।৷ পাওয়া যায়। হয়ত সুদূর অতীতে 
এখানে একটি সমৃদ্ধিশালিনী নগরীর আন্তত্ব গছল । 


স্বাভাঁবক কারণেই আধকাংশ [বিদেশী পর্যটক গোঁড় পাওয়া, সাতগ'ও, 
চাটগ?ও ও সোনারগাঁওতেই আসতেন । তাই এ'দের বিবরণে এই জায়গা মলিরই 
বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনবতুতা (১৩৪৬) তা'র ভ্রমণ কাঁহনীতে চট্টগ্রাম 
শহরের এক মনোগ্নাহী বর্ণনা রেখে গিয়েছেন । চীনা দোভাষী মাহুয়ান 
(১৪০৯-১৪১২) রাজধানী গোৌড়ের অনবদ্য বর্ণনা 1দয়েছেন। ফেহইসন 
(১৪১০) চট্টগ্রামের কর্মবাস্ত বন্দর, প্রাকারবোণ্টিত সোনারগাঁ, রাজধানী গোঁড় 
পাগুযয়ার অনুপুংখ বিবরণ রেখে গিয়েছেন । ভারথেনার (১৫০০-১৫০৮) 
'বেঙ্গালা' বন্দরে এক গতিশীল, চলমান জীবনযাত্রার সন্ধান মেলে যেখানে 
পৃঁথকীর সেরা ধনী! বাণকদলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল । এই বেঙ্গালা 
বন্দরের অবান্থীত নিয়ে বহু আলোচন। হয়েছে বীকন্তু এর সঠিক স্থান 
এখনও নিণীত হয় ীন। বাধোসা (১৬১৪) বেঙ্গালাদেশে বহু বন্দর 
ও নগরী দেখোঁছলেন ; সেখানে ব্যবসা বাঁণজ্য চলতো, জাহাজ নধাণ 
কর। হত, কার্পাস বস্ত্র রপ্তানী কর হত। জোআও দ্য বারোস (১৬শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ ) ঘন বসাতিপূণণ গোৌড়ের চমৎকার বর্ণনা 'দিয়েছেন । 
সপ্টগ্রাম ও চট্টগ্রামে পরুগীজদের বাণিজ্য কম ও 'বাভন্ন বাঁণকগোরষ্ঠীর উল্লেখ 
করেছেন । কাব বিজয় গুপ্ত, কীত্তবাস ওঝা, সনাতন গোস্বামী, বৃন্দাবন 
গোস্বামী, কৃষ্দাস কাঁবরাজ, প্রঃুখের লেখায় নগরবাসী ধনী 'হন্দুদের জীবন- 
যাত্রার বিবরণ মেলে । বিদেশী পর্যটকরা অনেকেই দ্রব্যমূল্য বিশেষ কম 
বলে উন্দেেখ করেছেন । উপরোন্ত বিবরণঘুঠল থেকে শাসনকেন্দ্র ও বন্দর 
জাতীয় নগরমুলির সমৃদ্ধি সম্পর্কে নঃলন্দেহ হওয়। যায় । 

দুর্গনগরীকে বলা হত খট্টা ও দুর্গহীন নগরীকে বলা হত কিসবা' । 
মধ্যযুগীয় শাসনতন্ত্র ছিল সামারক শান্ত নির্ভর, বিদেশাগত 'বিজেতাদের 
[নিকট দুর্গ ছিল অপারহার্য। আলোচ্যযুগে 'বাভন্ন তথ্যসূত্রে গড়মান্দারণ, 
গড় একচালা, গড় জাঁরপা, নারাঁকলা বা তুঘাঁরল গড়, প্রভতির উল্লেখ 
পাওয়া যায়। দুর্গনগরীর গঠনরীতি ছিল দৃগ, প্রাকার, পাঁরখা, পাঁরদর্শন 
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স্তভ ও পণ বিক্লুয়ের কাট-রা-বাজার । এই সুরক্ষিত স্থান মুলকে কেন্দ্র করে 
হত নগরাবন্যাস। বাঁহঃশুর আক্রমণের সময় বা অন্তর্বন্ৰ্ে জর্জীরত অবস্থায় 
শাসকরা রাজধানী ত্যাগ করে দুর্গনগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করতেন । 

সেন আমলের সাঁহত্যের বিবরণ থেকে আমরা নগরজীবনের থে 
আলোচন। পাই তার সঙ্গে ঘুসালম শাসনকালে নগরজীবনের গুণগত ও আকার- 
গত প্রভেদ ছিল। প্ববতীধুগে নগরজীবনের অর্থনোতিক 'ভাত্ত ছিল কাঁষ- 
জাত উৎপাদনের উন্ৃত্ত, আর মুসালম শাসনাধীনে সে ছাড়াও প্রধানত 
বাণিজ্যাভীত্তক অর্থনীতর উপর নগরজীবন 'নর্ভরশীল ছিল । 1বদেশী 
মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর জীবনধারার সঙ্গে দেশের কীষাঁনর্ভর সমাজব্যবস্থার 
সামাজিক বা সাংস্কাঁতক যোগসূত্র তৈরী হতে অনেক সময় লেগোঁছল । 
মুসলমান শাসকরা মধ্যপ্রাচ্যের স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে নগর গঠন 
করাতেন । সমকালীন নবধীপের ববরণ ও গোড়ের বরণের তুলনা করলেই 
এই আকৃঁতিগত প্রভেদের চিন্রটি সুম্পঙ্ট হয। 


আলোচা সময়ে নগরবাসী জনগোষ্ঠীর [বশ্রলেষণ সহজসাধ্য নয় । সেন- 
বর্ণ আমলের আন্তর্জাতিক বাঁণজ্য বিলুপ্তির ফলে বাঁণক, ব্যবসায়ী, 
কারিগরদের প্রাতপাঁত্ত নাশ ও র্রান্ণ ও করণ কায়স্ছদের প্রভাববৃদ্ধি পায়। 
সে যুগে সামাজিক ধনভোগের আঁধকারী ছিলেন শুধু উচ্চবর্ণের মানুষরা । 
ভূমিহীন ও সমাজ শ্রমিকরা ছিল সামাজক ও রাম্ট্রনোতিক আঁধকার বণ্টিত । 
চর্যাপদের চর্মকার, চগ্ডাল, ডোম, শবর-শবরী, যোগী-কাপালিক 'নগর 
বাহারি কুটিরবাসপী । মুসালম শাসনকালে ধর্ানস্তরণের পর ইসলামের 
সামাজিক সাম্যবাদে এদের নগরজীবনে অংশ মিলোছিল কনা তার প্রমাণ 
মেলেনা । মুসালম শাসকগোষ্ঠী তাঁদের আরাম-স্বাচ্ছন্দ, মান-সম্মান, প্রভাব 
প্রীতপান্তি বীদ্ধর জন্য বৃহৎ সংখ্যায় কারিগর ও শ্রীমকদের নগরাঁবন্যাসের 
ক্ষেত্রে নিয়োগ করতেন এবং তারা নগরবাসী 1হস।রে এভ্যন্তরে বসবাসের 
আঁধকার লাভ করতো । কিন্তু যারা ভূমিহীন«বা অন্যকোনো৷ উপায়ে উৎপাদন 
ব্যবস্থার অন্তরভূন্ত হিল না, তাদের ভাগ্যের ক কোনে পাঁরবর্তন হয়েছিল 2 

1বদেশী পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্তে নগরজীবনের যে আলেখ্য পাওয়া যায় 
তা খুবই আংাঁশক এবং এতে সাধারণ মানুষের কোন স্থান নেই বলেই চলে । 
1বদেশী বাঁণক ও রাজদূতরা নগরের শুধু উচ্চ কোচীর মানুষদের সংস্পর্শে 
আসতেন-_তাদের বর্ণনায় শাসকগোষ্ঠী রাজকর্মচারী, সামরিক কর্ষচারী ও 
ধর্জীব সম্প্রনার স্থান পেয়েছে । মা-হুয়ানের বর্ণনায় প্রহরী, সৈন্য ও 
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কর্তব্যরত রাজ পুরুষের কথা-যারা আবার সবাই মুসলমান । তবে তান এ 
কথাও বলেছেন যে বাংলায় অনেক দক্ষ কাজের লোক 'ছিল, যেমন চিকিৎসক, 
ভূমাবদ্যা লিখনের অধ্যাপক, জ্যোতিষী, হুনরী, কারিগর, ইত্যাদি । ফেই- 
শিনের ভোজসভার বিবরণে ধনীদের নগরজীবনের বিলাস ও আড়ম্বরের চিত্র 
পাওয়৷ যায়। তি 'হন্দ্-নুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কথাই উজ্েেখ 
করেছেন । বারবোসার বেঙ্গালা শহরে আরব, ইরানী ও ভারতীয় বাঁণকদের 
বাস। কোনো কোনো বিদেশী সম্প্রদায়কে দেখে বোধহয় তিনি সেখানকার 
আঁধবাসীদের শ্বেতকায় বলেছেন । জোআও দ্য বারোস সংপ্রথম গোঁড়ের 
জনসংখ্যার উজ্লেখ করেছেন, তাঁর ভ্রমণকালে নাক গোড়ের জনসংখ্যা ছিল"বশ 
লক্ষ । ভারথেনা [বিশেষ ধনশালী বাঁণকদের উচ্লেসখ করেছেন । বৃহস্পাত মিশ্র 
বলেছেন সুলতানের 'হন্দ্রকর্মচারী ও সভাসদরা রাজধানীতে বাস করতেন । 
বৃন্দাবন দাসের নবদ্বীপ নগরী প্রখ্যাত 'বিদ্যাকেন্দ্র, বহ্‌ অধ্যাপকের বাস সেখানে। 


তাহলে দেখা যাচ্ছে উভয় সম্প্রদায়ের বন্তুশালী ও প্রাতপাঁত্তশালীরা 
নগরবাসী । এই নগরজীবনে নিশ্চয়ই সমাজ শ্রামকের। অপারহার্য ছিলেন । 
ইব-নবতুতার ভ্রমণকাহিনীতে ক্রীতনাস প্রথার সাক্ষ্য মেলে । মা-হুয়ান দক্ষ 
বৃত্তিজীবদের উঞ্গেেখে করেছেন ও নগরবাসী ধনীদের মনোরঞ্জনকারী সানাই- 
বাদক, ভাঁড় ও বাঁজকরদের কথাও বলেছেন ৷ বৃন্দাবন দাস বার্ণত নববীপে 
তন্তুবায়, গোয়ালা, গন্ধবাীণক, তাম্ুলী, মালাকর, শংখবাণক ও নান। 
জাঁতর ও পেশার লোকের বাস ছিল । পর্যটকদের ববরণীতে পোতানর্ধাণ- 
[শস্পের কাঁরগরদের ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতার সংবাদ পাওয়। যায় । নৌ- 
শিস্পীরাও ছিলেন নগরবাসী । বিত্তশালীদের প্রয়োজনে স্থপাঁত, তক্ষণ 
শাপ্প, স্বর্ণকার, মাঁণকার প্রমুখ ছিলেন বাসের আঁধকারী । মা-হুয়ান 
কার্পাসবস্ত্রের সঙ্গে জরীর টুপ, রেশমী রুমাল, রঙ্গীন পান্রাদ, ছুরি, কাঁচি ও 
কাগজের উদ্লেখ করেছেন । অনুমান করা যেতে পারে এইসব কারিগররাও 
নগরে বাস করতেন | সৈন্যুরা ও সামারক কর্ণচারীরা দুর্গনগরীতে ও শিক্ষা ও 
ধর্মসংক্বান্ত ব্যান্তরাই তীর্থনগরাতে প্রাধান্যলাভ করতেন । 

আলোচ্যযুগের নগরকেন্দ্র £লর পতনের কারণ ছল রাজনোতিক পট 
পাঁরবর্তন, প্রাকীতিক দুর্যোগ, নদীর গাঁত পাঁরবর্তনের ফলে জলাভাব, রাজধানী 
বা শাসনকেন্দ্রের স্থানাস্তরের ফলে অর্থনীতিক অবনাত। শাসনক্ষমতা৷ 
হস্তান্তর ও বাণজ্য আঁধকারের ছন্দের ফলে ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলায় 
নগরাঁবন্যাস ও নগরজীবন 'ভন্নর্প পরিপ্রহ করে। গ্রে হীতিহা্৷ পরবতী যুগের । 
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মধ্যয়ুগর ইতিহাদে এক্যের এঁতিহ্য ও 
সাষ্্রদায়ক বিচ্ষিম্নতার প্রসঙ্গে 
অসিতকুমার সেন 


১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশে দুইটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং পাবিস্তানের 
জন্ম হয় ছিজাতিতত্তের ভীত্ততে । বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রমাণ 
করে যে এই ধর্মীভন্তিক দেশভাগ অবৈজ্ঞানিক ও অনোতহাঁসক । কিন্তু যাঁরা 
ধর্মের নাম করে রাজনোতক উদ্দেশ্যসাধন করতে তৎপর তাঁরা সাম্প্রদাঁয়ক 
'বাচ্ছিন্নতাবাদকে এরীতহাঁসক সতা বলে এখনও কথা ও কলমে সর্দ! প্রচার 
করছেন । আর হীঁতহাসের পাতায় সাম্প্রদায়ক ঠবরোধের অনেক উদাহরণের 
কথ। উল্লেখ করেছেন । এইসব লেখক বাচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করে সাম্প্রদায়ক 
শান্তগুলিকে মদতদান করে থাকেন । ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের পরাধীনতার 
শৃূংখল মোচনের সংগ্রামের যুগে যেভাবে ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িকতার সমর্থনে 
ব্যবহার করোছলেন এই যুগের এঁকা ও সমন্বয়ীবরোধী লেখকরা সেই পথ 
অনুসরণ করেন । এই প্রবন্ধে নতুন করে আর একবার ভারতের হীতিহাসে 
এঁক্য ও সাল্গ্রদায়িক 'বাচ্ছন্নতাবাদের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে । 

ভারতের ইতিহাসে 'বিভেদের মধ্যে এুক্য দেখা যায় একথা প্রমাণিত হয় 
যখন আমরা স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের তুলন। মধ্যযুগের লেখকদের লেখনিতে 
দোখ। আমর খসরু ত'র নু-সাঁপব ব। নয়টি স্বর্গ গ্রন্থে এই দেশের পশৃপক্ষী, 
গাছ লতাপাতা অন্যদেশ্র নগর প্রান্তর, জক্দস্তুর তুলনায় শ্রেয় উল্লেখ 
করেছেন । খসরুর মাতা 1ছলেন ভারতীয় ও পিতা ছলেন তুকাঁ, ত্রয়োদশ 
শতকের এই লেখকের চোখে হিন্দুস্তানের মানুষজন এমনাক হিন্দুরাও 
বদেশীদের অপেক্ষ। আদরণীয় বলে মনে হয়োছিল। 'হন্দ্র দেবস্থানের পাঁবন্রতা 
[বনষ্ট করার ঘটনা এবং তুকাঁ আফগান ও মুঘল যুগের হীতিবৃত্তে 'ন্দবদ্ধেষের 
কাহিনী মধ্যযুগের ইতিহাসে এবমান্র বৈশিষ্ট. বলে অনেকে দাবা 
করেন। একজন প্রাসদ্ধ এীতহ্বাঁসক লিখেছেন "মুসলমান শাসনের ইতিহাস 


৪৬ 


হচ্ছে হিন্দুদের দমন করে রাখবার ইতিহাস । এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে 
'মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, ফিরুজ তুঘলক, আওরঙ্গজেব ও অন্যন্য সুলতানের ও 
'বাদশাহের কথ। উল্লেখ করা হয়। মাঁন্দর ধ্বংস করার ঘটনাকে এতদূর 
আতরাঞ্জত করা হয় যে মধ্যযুগের হ্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে বঙ্গদেশে 
মুসলমান 'বিছেষের ফলশ্রুতিতে "হিন্দু মান্দরের নমুন। 'বরল একজন এীতহাঁপসিক 
দাবী করেছেন। ১৯৭০ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির পান্রকায় ডোভড 
জে. ম্যাকাচনের অজন্্ সচিত্র উদাহরণসহ গবেষণামূলক আলোচনায় এই 
ভান্তহীন সাল্প্রদায়ক বন্তব্য অপ্রমাণিত হয়েছে ।১ ধর্গদ্বেষে বা ধনলোন্ডে 
কোন কোন রাজপুরুষ অথবা সুলতান বা বিদেশী লুঠেরার আক্লমণে বহু মণ্- 
মান্দর, বৌদ্ধাবহার জনপদ ধ্বংস হয়েছিল এই কথাও যেমন সত্য তেমাঁন 
মধ্যযুগের সুলতানী শাসনের আমলে প্রজা সাধারণের জীবনযান্রায় ধর্ম পালনে 
কোন বিশেষ বাধাবগ্স যে সৃষ্টি করা হয় নি তারও ভূর ভূরি প্রমাণ আছে । 
এইভাবে হীতিহাসের 'বিচার 'বশ্লেষণ আধুণনক যুগে চলে না। মূলত তুকাঁ 
ও মুঘলরা এই দেশ দখল করেন ঘুদ্ধ করে। যেমনভাবে আর্ধ অনার্ধ সংঘর্ষ 
হয়েছিল, শক-হুণ-গ্রীকরা এসৌছল উত্তর-পাঁণ্চম সীমান্ত দিষে সেই একই 
পথে এসেছে পাঠান ও মুঘল এবং তৎপুধে আরবরা । সংঘর্ষ, সহাবস্থান ও 
সমন্বয় এই চলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে । কেবল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে 
এই কথা বল যায় না কারণ অন্যান্য ঠীবদেশীরা বেশীঁদন পরদেশী হিসাবে 
হন্দুস্তানে পাঁরাঁচত ছিল না। তুকাঁর৷ প্রথম যুগে লুঠের। ছিল । মন্দিরে 
মন্দিরে বহু ধনদৌলত সণ্িত ছিল তা জানত । আলবেরুণীর বিবরণী থেকে 
আমরা জানতে পারি যে তুকাঁ আক্রমণের সমসামায়ক সময় ধণ্রের অজুহাতে 
প্রজাসাধারণকে দাবিয়ে রাখত আর পুরোহিত শ্রেণী শাসকগোষ্ঠীর সহ- 
যোগিতা করত । 'হন্দ্র নৃপাঁতরা উঃ পঃ সীমান্তে ঝড়ের সংকেত সম্পর্কে 
একেবারেই নির্ধকার ছিল । চাদ বরদাই তাঁর . প্া্বরাজ রাসো কাবো 
বলেছেন যে 1ত্তীয় তরাইর মমুদ্ধের (১১১২ খৃঃ) আগে পৃর্থীরাজ ও 
সংযুস্তা বলাস লালসাময় মধুর জীবন-যাপন করতেন । তুকী আক্রমণের 
প্রাতরোধের জন্য 'দ্লীর নাগাঁরকরা বিশেষত বাঁণকর৷ রাজাকে সক্রিয় করার 
জন্য আবেদন করেছিলেন ৷ তাঁর। কাঁব চাদের নেতৃত্বে রাজপ্রাসাদে যান কিন্তু 
প্রাসাদের প্রীমলা দেহরক্ষীর। বেতরাঘাতে তাদের 1বতাঁড়ত করেন । একমার 
কাঁব ডাদ বরদাই শেষপর্যস্ত পা্বরাজের কাছে অনেক কষ্টে পৌছে নাগাঁরক- 
দের আশংকার কথা বলতে সক্ষম হয়োছিলেন । এই ঘটনা কেবল কাঁব কপ্পনা 
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কনা বলা যায় না ।২ কিন্তু টাদ বরদাই সম্পর্কে উল্লেখ করে এরীতহাসক 
হেমচন্দ্র রায় বলেছেন ষে এই চারণ কাঁহনীতে এীতহাসিক সারবন্ত পাওয়া 
ষায়।১ বাদ কাব্য সমাজের প্রাতিচ্ছাীব হয় তবে টাদ বরদাইর পৃপ্বিরাজ 
রাসো এই যুগের হিন্দ শাসকগোষ্ঠীর অবনাঁতর কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেন । 
আলবেেরুণী বলেছেন যে এই দেশে বহুলোক এক অন্গুল চওড়া এক 
টুকরো কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করে আর অনেকেয় পোষাকের বাহুল্য 
এত বেশী যে তারা যে পাঁরমাণ কাপড়ে নিজেদের আবৃত করে তাতে 
পুরোপুরি একটা ঘোড়ার জিন তৈরী হয়। ধনী ও দাঁরদ্র এই পার্থক্য 
বিদেশী পাঁওত আলবের্ণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করোছল ।« আর তার 
উপরে ছিল জাতপাতের বিচার । চগ্ডাল, ডোম ও মুচি প্রভৃতি নিচু জাতের 
৮টি শ্রেণীকে শহরে বাস করতে দেওয়া হত না । একমাত্র ক্ষত্রিয় ছাড়া আর 
কেউ অস্ত্রধারণ করত না । ফলে তুকাঁ আরুমণে দেশ যখন বিধ্বস্ত হয় তখন 
ক্ষান্রয় যোদ্ধাদের সংখ্য। ক্রমশই হ্থাসপ্রাপ্ত হয় । আর অন্য জাতের ও বর্ণের 
মানুষের অস্ত্রধারণের আঁধকার ছিল না । 


সুলতান মামুদের মত যেসব আকুমণকারী লৃণ্ঠনের লোভে ধর্মের ধ্বজা 
তুলে 'হন্দুস্তানে বারংবার সৈনাসামন্ত নিয়ে মঠ মান্দর ও নগর জনপদের উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বদেশে তাঁরা ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী জনগণের মঙ্গলা- 
মঙ্গলের প্রাতি কতদূর নজর রাখতেন ? এই সম্পর্কে গজনীর সুলতান মামুদের 
একান্ত সাঁচব আল-উতবীর 'লাঁখত বিবরণী থেকে একটি কৌতুহলোদ্দীপক 
ঘটনা জানা যায় । বর্তমান যুগের এীতিহাসিক দৃ'ষ্টকোণের বৈজ্ঞানক 
বশ্লেষণ এই ঘটনা থেকে সহজেই গঞ্জনীর মামুদের আমলে তাঁর ধর্মাবলম্বী 
অধীনম্থ প্রজাসাধারণের দুর্দশার চিত্র ধরা পড়ে । উতবাী লিখিত €িতাব-ই- 
ইয়ামিনীতে৬ উপ্পিখিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে গজনীর অধীন নিশাপুরে 
শহজরী ৪০১ সালে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা 1দয়োছল যে মান্ষ মৃত মানুষের 
আঁস্থ মাংসে ক্ষুপ্নিবৃ্ত করত। এই ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ পাঁরাস্থিতিতে মোকাবেল। 
করার জন্য ইসলামের গাজী মামুদ কি কোন ব্যবস্থা করোছিলেন ? স্বভাবত 
মনে হতে পারে যে স্বধর্ধে যাঁর এত অনুরাগ, তান নিশ্চয় দারিদ্র দুর্ভিক্ষপাড়ত 
মানুষের সাহায্যের জন্য কোন প্রচেষ্টার বুটি রাখেন নি। যান দার-উল 
হারবে € আঁবশ্বাসীর দেশ ) পৌত্তীলকত৷ ধ্বংসের জন্য ও ইসলামের নামে 
শতসহস্্ কাফেরের প্রাণহানী করতে দ্বিধা করেন নি স্থায় রাজ্যে ইসলাম 
ধর্মাবলধীদের রক্ষার জন্য সেই মানুদ অঙ্গুলি লেহন করেন নি। যখন কবর 
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খড়ে মানুষের হাড় মানুষ বার করছে ও ভাই সেদ্ধ করে ক্ষুনিবৃত্তির জন্য 
মারামার করছে সেইসময় একজন বুটিওয়াল৷ তার গুদামে আবাক্কত বুটি বাজারে 
কেনার মত খারদ্দার খজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে আদমের কাছে আফশোষ 
করছে। দুর্ভিক্ষের দ্বারে মানুষ যখন অনাহারে পশুর মতন ক্ষুধার তাড়নায় 
যেকোন অখাদ্য কৃখাদ্য গ্রহণ করছে সেই সময় গজনীর সুলতান গাজী মামুদের 
রাজ্যে বাজারে রুটির দাম দেবার মতন পয়সা লোকের কাছে নাই। আর 
এই মামুদের ভাগারে আছে মন্দির, জনপদ নগর লুশ্ঠিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও 
জহরং । আরা তান ইসলামের ধ্বজাধারী গাজী তাঁর প্রজাদের জন্য ত৷ ব্যয় 
করেন নি অথব। কালোবাজার থেকে রুটি জোর করে কেড়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষ- 
পাঁড়তদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন নাই কারণ মামুদের উদ্দেশ্য ছল লুণ্ঠন । 
[তিনি ধর্ষের নামে এই লুণ্ঠন চালয়েছিলেন । দ্বাদশ ও ব্রয়োদশ শতকের 
'হন্দু রাজার। ছিলেন কুপমণ্ডুক, জাতাঁবচারের জন্য মানুষ ছিল 'বিভন্ত ও 
প্রাচীন সামারক রীতির অন্ধ অনুকরণ তুকাঁ অশ্বারোহীদের আক্রমণ রোধে 
হয়োছল ব্যর্থ । তা না হলে শাসক হিসাবে তুকাঁ বা হিন্দ্র রাজারা প্রজা- 
সাধারণকে শোষণ করতে ব। নিজদের স্থার্থাসাদ্ধ করতে একই পদ্ধাততে 
তৎপরত৷ চালিয়োছিলেন এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই । 


ভারতে ইসলামের আগমন ও সুলতানী সাম্রাজ্য পতনের পরবতী যুগে 
লাখিত ইতিহাস আঁধকাংশ গোঁড়া উলেমাদের লেখা । অতএব ধর্মের 
কুসংস্কার, হিন্দু ও সুসলমান:দর 1বভেদ, সুলতানদের বিজয় কাহিনী ও স্তবস্তাতি 
ছিল এইসব লেখকদের অনেকের লক্ষ্য । নিরপেক্ষভাবে এই যুগের ইতিহাস 
থেকে সত্য উদঘাটন কর ও জনমানসের ও সংস্কৃতিতে ভাবসমন্বয়ের ধারা 
সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য প্রশ্নতত্ব, লোকসা'হত্য, সুফী ও ভন্তি 
আন্দোলনের সাধকদের জীবনী পাঠ করার প্রয়োজন । এইভাবে হইীতিহাস 
[বশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে “স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য ব্রাল্মণ, উলেমা 
ও দরবারের এীতিহাঁসকদের চেফ্টী সত্তেও মিলনের ম্রোত ধীরে ধীরে গাঙশীল 
হয়ে উঠোছিল” |" 

রাষ্ট্রনীতিতে ইসলাম শাসনে ভারতে ধর্যের নামে অনেক অত্যাচার করেছে 
ধলে গত পণ্সাশ বছরে বা তার আগে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে লেখা 
ইতিবৃত্তে বলা হয়েছে, ভারতে ধর্ম বিরোধের মূলে ইসলামের গোঁড়াঁমই 
দায়ী বলে অনেক লেখক উল্লেখ করেছেন ।৮ হীতহাসের আদি ও মধ্যযুগে 
ধর্মের কুসংস্কারকে 'বৃশ্রের সকল দেশের ইতিহাসে মানুষে মানুষে বিরোধ সৃষ্টি 
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করোছল । আজও ধর্ষের নামে অনেক সময় অকারণে শাঁস্তাপ্রয় মানুষের 
রন্তপাত হয় । কারণ ধর্ষের কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে রাজনোতক উদ্দেশ্য 
সাদ্ধর জন্য সাম্প্রদায়ক হাঙ্গামা বাধে । এইরকম দাঙ্গার উদাহরণ হয়ত 
খুজে পেতে এক-আধটা পাওয়৷ যাবে মধ্যযুগেও । কিন্তু তাদের সংখ্য। 
স্বপ্প। কোন ব্যাপক এলাকা জুড়ে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ ও প্রাতিবেশীর উপর 
হামলা করে দেশছাড়া করার উদাহরণ এই যুগে মেলে না । 


ইসলাম ধর্মাবলঙ্কী ব্যতীত মুসালম রাজত্বে অন্যদের 'জাঁজয়া দেবার 
[বধান শাঁরয়তে ছিল । এই ধরনের করের সঠিক চাঁরন্র' ক? অনবরত যুদ্ধ 
বগ্রহে লিপ্ত মুসলিমরা প্রথমের যুগে সবল সক্ষম নাগাঁরকরা প্রয়োজনে 
যুদ্ধে যোগ 'দিত। কিন্তু ইসলাম ধর্ধে আঁবশ্বাসীদের যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য 
কর। যায় না । কিন্তু সৈন্াবাহনীতে যারা যোগ 'দিত তাদের কোন 'জীঁজয়। 
দেবার প্রশ্ন ছল না। সুলতান মানুদ থেকে শুরু করে প্রায় সব সুলতান 
ও বাদশাহের অধীনে হিন্দু সেনাপতিরা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ সামরিক 
পদাধকারী 1ছলেন । তিলক, ব্রদ্ধাজৎ গৌড়, হিমু, কেশব ছত্রীর নাম মধ্যধুগের 
ইতিহাসের ছান্রমাত্রেই জানেন আর মুঘল যুগের প্রাসদ্ধ মনসবদার রাজা 
মানাসংহ, সওয়াই রাজা জরাসংহ ও অন্যান্য অনেকে আজ ঘরে ঘরে 
সুপাঁরচিত। কাজেই জাঁজয়ার ক্ষেত্র ছিল সীমিত। 'জাঁজয়া আদায় সকলের 
কাছে করা যেত না আর 'জাজয়৷ যেমন অমুসলমানদের দেয় কর ছিল, 
মুসলানদের ধর্মীয় কর ছল জাকং। মধ্যযুগের অন্যান্য কার্ষকলাপের মত কর 
আদায়ের ক্ষেত্রে ধর্মকে মেনে চলার অভ্যাস ছল । সুলতান আলাউদ্দীনের 
দাক্ষণ ভারতের রাজ্যগুলর বিরুদ্ধে আভষান পাঠাবার প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণন। 
প্রসঙ্গে সাল্ুফ কাফ:ুরকে দাঁক্ষণ ভারতের রাজ্যগুঁলতে কর বা জিজিয়া আদায় 
করতে নির্দেশদান করেন । কারণ অনেক সময় পরাজিত শনুর সঙ্গে দন্তর 
মারফতে আদায়কৃত বশ্যতা!প্রবর্শনের করকে 'জীঁজয়া বলার প্রথ। ছিল। সুলতানা 
শাসনে ধনী ও বিস্তবানদের, স্বচ্ছল অগুসলমানদের উপর 'জাজয়া বভিন্ন 
হারে আদায় করা যেত। ধনীরা বাৎসারক ৪৮ দিরহাম, মধ্যাবিন্তরা বাৎসারক 
২৪ দিরহাম ও পরের শ্রেণী বংসরে ১২ দরহাম জাজয়া দিত। নাবালক, 
বৃদ্ধ, বেকার, অশস্ত ও দাঁরপ্ররা এই করের আওত। বাঁহভূ্তি ছিল ।* উলেমা- 
শ্রেণীর গোঁড়াপন্থীরা হিন্দুদের উপর নানা 'বদ্ধেষের মনোভাব প্রকাশ 
করেছেন । উদাহরণস্বরূপ কাঁজ মুঘসউদ্দীনের নাম উদ্লেখ করা যায়। (তান 
আলাউদ্দীনকে 'হন্দুদের অপমান করে জীজয়া আদায়ের উপদেশ দিয়োছিলেন । 
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আজকের দিনেও এই ধরনের ধদদ্বেষী লোকের অভাব নাই । কিন্তু এইসব 
, গোঁড়াপস্থীর। রা্ট্রৰ্নীত নির্ধারণ করতেন না। আলাউদ্দন কাজি মুখিমকে 
বলোছলেন যে ঘ। 'কছু রাস্ত্রের পক্ষে হিতকর তাই আম কারি । তাতে 
শাঁরয়তের নিয়ম রক্ষা হয় ক না আমি জান না ।১* আলাউদ্দীন যা সুস্পই- 
ভাবে উচ্চারণ করোছলেন তা বহুদিন থেকে সুলতানী রান্দ্রে গৃহীত নীতি 
[ছিল । রাজনীতি থেকে ধর্নকে, সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনকে ধর্মের [নির্দেশ 
থেকে তাঁরা তফাৎ করতে শিখোঁছলেন । আবার প্রয়োজনে ধমকে রাষ্ট্র 
নীতর স্বার্থে তাঁরা বাবহার করতেন । ইলতৃতাঁমসের কথাই ধরা যাক। 
বাগদাদের খাঁলফার ফরমান নিয়ে এসেছিলেন তান কিন্তু তান ধর্ষের 
নামে রাষ্ধ্রের নিরাপত্তা বর করতে রাজী [ছিলেন না। কাজেই মোংগল 
নেতা দুর্ধর্য চোঙ্গস যখন খোয়রাঁজমের সুলতানের পশ্চাংধাবন করে 'হিন্দু- 
স্থানের সীমানায় হানা দিলেন তখন ইলতুতাঁমস খোয়রাঁজমের সুলংান 
জালালউদ্দীন মাংগবারাণীকে আশ্রয় "দিয়ে তুকাঁ শাসনকে বপন্ন করেন 'ন। 
কারণ ইতিপৃৰে মোংগলরা পঙ্গপালের মত সমরখন্দ, বোখারা, খিবা আর 
মধ্য এঁশয়ার অন্যান্য মুসাঁলমকেন্দ্র ও উদ্যান ধ্বংস করেছে । ইলতুতমিসের 
কুট রাজনোতিক বুদ্ধি ও দৃরদার্শত। 'হন্দুস্থানের নব্য তুকীরাজ্কে এই 
ভয়াবহ ভাগ্য থেকে ও তাঁর প্রজাদের মোংগলদের তরবারার হাত থেকে রক্ষ। 
করোছিল। এই মোংগলরা পরবতাঁকালে যে কোন শহর দখল করলে তাতে 
একটি জনপ্রাণীকে জীবিত রাখত না। চৌঙ্গখানের পৌন্র হুলাগুখান যখন 
বাগদাদ দখল করেন সেই সময় টাইগ্রীস নদীর জল 'নহত মানুষের রক্তে 
তন 'দন ধরে লালে লাল হয়োছল আর খাঁলফা সহ তার পাঁরবারের সকলে 
সেইসঙ্গে মোংগলের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন । ইলতুতাঁমসের সমকালীন 
বাংলার স্বাধীন সুলতান িয়াসউদ্দীন আয়াজ খলজীও বাগরাদের খালফার 
ফরমানে স্বীকীতি পেয়েছিলেন, কিন্তু তারজন্য 'হন্দুস্তানের দুই খাঁলফার 
স্বীকৃত স্বাধীন নরপাঁতর বৃদ্ধ'থামোন । পরে বাংলার সুলতান যুদ্ধে নিহত 
হন। খাঁলফার স্বীকীতি নামেমান্র একটা অলংকার ৷ বাস্তব রাজনীতিতে 
তার কোন প্রভাব ছিল না। মহম্মদ বিন তুঘলুক ভেবোছিলেন বোধহয় 
খাঁলফার স্বীকীতি তাঁকে বিদ্রোহের আগুন থেকে বাচাবে । কাজেই মোংগল 
আক্রমণের পরবতাঁযুগে না পান্তা হয়ে যাওয়া আব্বাসদ খাঁলফা পাঁরবারের 
বংশধরদের খুজে বার করে তান অনেক ধুমধামের সঙ্গে ফরমান এনোছলেন । 
কিন্তু কোন লাভ হয় নি, বিদ্রোহের আগুন এর ফলে প্রশামত হয় নি। 
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আবার আলাউদ্দীনের পুন্ন কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজী নিজেকেই খাঁলফা 
বলে ঘোষণা করেন। এর কোন ফলাফল তর রাজত্বের রাজনোতিক 
ঘটনার উপর পড়ে নি। মুঘলযুগে বাবর প্রাতীষ্ঠত তৈমুরী বংশের খাঁলফার 
সাথে যোগসূত্রের অবসান হয়, ভারতের আঁধকাংশ সুনী ঘুসলমান ছিলেন 
আব্বাঁসদ খাঁলফার অনুগন্ত, পরবতাঁ যুগে অটোমন তুকাঁ সুলতানরা নিজেদের 
খালফ। বলে দাবী করতেন, ধমীয় প্রভাবকে রাজনোতক স্বার্থে সুলতানর৷ 
ব্যবহারে অনেক সময় সচে$ হন। উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের স্বার্থাসাদ্ধ, ধর্ম 
নয়__আধ্যাঁত্িক আকরষণও নয় । 


অনেক গোঁড়াপস্থ সুলতানের উদাহরণ মধ্যযুগে পাওয়া গিয়েছে । 
অন্য সুলতান থেকে এদের নীতির তফাৎ হচ্ছে তাঁদের পরধর্মদ্েষ । এক্ষেত্রে 
কয়েকজনের নাম যেমন 'ফিরুজশাহ তুঘলক, 'সকান্দার লোদী, আওরঙ্গজেব 
প্রভৃতির নাম উদ্দেখযোগয ৷ 1ফরুজ ইসলামের নামে শারয়তাঁবরোধী সমস্ত কর 
অবলুপ্ত করোছিলেন ।১১ ব্রাহ্মণদের 'জাঁজয়। দিতে বাধ্য করোছলেন এবং 
ব্রাহ্মণর। 1জীজয়া দিতে অস্বীকার করে অনশন করার ভয় দৌখয়ে বা আগুনে 
প্রাণ বিসর্জন দেবে বলে ঘোষণা করে তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। 
শুধুমাত্র ব্লা্মণদের কাছে জাঁজয়। আদায়ই নয় হিন্দু দেবস্থান ভঙ্গ করা ও ধর্মের 
জন্য নানারকমে নির্যাতন করে 'ফিরুজ ইতিহাসে গোঁড়া সুলতান নামে 
পারাচত।১২ আবার এই ফিরুজের রাজত্বকালে কৃষকের মঙ্গলের জন্য 
সুলতান সর্বদাই আগ্রহ দেখাতেন । তানি কাষির উন্নাতর জন্য ও জামর উবরত। 
বৃদ্ধির জন্য সেচখাল করেন । 'তাঁন গব করেছেন তাঁর রাজত্বে প্রতিটি কৃষকের 
হালের গরু আছে আর প্রত্যেক কৃষক রমণীর গহনা আছে । এই ধরনের 
বন্তব্য থেকে বোঝ যায় সুলতানের হন্দু বদেষের ফলে অগাণত প্রজা- 
সাধারণের কোন ক্ষাত হয় নি। বরং শারয়তাঁবরোধী বলে তান যে অজন্র 
কর তুলে দিয়োছলেন তার ফলে জনসাধারণ স্বান্তর নিঃশ্বান ফেলেছিল । 
তৈনুরের আক্রমণে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জীবনে [বপর্ধপ্ন নেমোছল আর তার 
সময়কার ইতিহাস মালফ-জ্ত-ই-তৈনুরী পড়লে জানা যায় উভয় সম্প্রদায় দিলা 
ও অন্যন্র সমবেতভাবে তাঁকে সময় সময় বাধ দিয়োছল । ফিরুজ্স তুঘলক ও 
সকান্দার লোদীর নীতির ফলে পণ্যমূল্য হাস পেয়োছল বলে জীবন- 
যাত্রার ব্যয় হ্রাস পায় । সিকান্দার লোদা সুলতানী শাপনের প্রদোষে লোদা 
আফগানদের নেতৃত্বে উত্তর ভারতে প্রাধান। স্থাপন করেন। তাঁর প্রধান 
প্রাতিযোগী ছিলেন জৌনপুরের সুলতান । এীতহাঁসিক রোমলা থাপারের 
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মতে কোন কোন সুলতান মান্দর ও মু'তিভঙ্গকারী হিসাবে প্রাসাঁদ্ধ লাভ 
করেছিলেন । তৎকালীন [বিবরণীতে এ সম্পর্কে [বিস্তারিতভাবে লেখা আছে । 
সম্ভবত সুলতানদের ধর্মে প্রগাঢ় ভান্তর প্রমাণ 'হসাবেই এত বিস্তারিতভাবে 
এইসব কার্যকলাপের কথ বার্ণত হয়েছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধখানুরাগ ছাড়া 
অন্য কারণও ছিল । এই সূত্রে ফরুজের ডীড়ষা আভযানের শেষে জগন্নাথ 
মান্দর ধ্বংসের কথ। উদ্লেখ কর। যার । এই ধরনের মান্দর ভাঙ্গার সঙ্গে আবার 
শান্তমত্ত৷ প্রকাশের জন্য মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনাও আছে । এই সূত্রে সিকান্দার 
লোদী কর্তৃক জৌনপুরের মসাঁজদ ভেঙ্গে পয়ে নিজের শীন্তমন্তার পাঁরচয় 
দেবার প্রচেহ্ট। অন্যতম ।১৩ 


ইতিহাস 'ানজের গাঁততে যখন অগ্রসর হয় তখন রাজা ও রাজ্য ভাঙ্গাগড়। 
কোন একজন ব্যন্তির ইচ্ছার উপর 'নর্ভর করে না । সেই ব্যাস্ত প্রাতভাবান হলে 
গাঁতির সঙ্গে পা মেলাতে ন। পারলে তাঁর প্রচে্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য । আওরঙ্গ- 
জেবের ঘত জায়গীর 1ছল তার থেকে বেশী জায়গারদার ও মনসবদার সৃষ্টি 
করে শেষ প্রাতভাবান মুঘল সম্রাট জীবনের সায়াহু পর্স্ত দাঁক্ষণীদের বিরুদ্ধে 
লড়াই করোছিলেন । ফলে দক্ষণীরা ! 1বজাপুরী, হায়দ্রাবাদী ও মারাঠা ) 
আঁধক সংখ্যায় আভজাত ও মনসবদার পদ লাভ করোছল । মনসব নিয়ে 
প্রাতযোগগিত। সাল্প্রদায়কতার সৃষ্ট করোছিল। বেআইনী শুক্ষ ও রাজস্ব 
আদায় কৃষকগণের অসন্তোষের কারণ হয়োছল 1১৪ জায়গীরদারী লাভের 
প্রাতযোগিতা ও সাগ্রাজ্য 1বস্তারের স্বার্থের নামে রাজপুত ও মারাঠ। যুদ্ধের 
অর্থনোতিক সংকট, রাজস্ব বৃদ্ধি ও কৃষক বিদ্রোহের সৃচন। করে । সামন্ততান্ত্রক 
ব্যবস্থার আর্ক ও সামাজক স্বাবরোধ যখন মুঘল সাম্রাজ্যকে জরাজীণ 
করোছল সেইসময় বৈদোঁশক আক্রমণে সাম্রাজ্যের পতন হয় । ত৷ ন! হলে 
আওরঙ্গজেবের পরবতাঁ প্রজন্মের আভজাত শ্রেণী ও মনসবদারদের মধ্যে 
যোগ্যতার অভাব ছল না। এই সুত্রে নিজামউলমুলক, আবসুদ সামাদ খান, 
জ্যাকেরিয়। খান প্রভৃতি দক্ষ শাসক ও সেনাপাঁতির নাম উল্দেখ কর। যায়। 
জাতিগত ও ধমাঁয় কারণে তাঁরা পরম্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেন নাই 
একথা সত্য নয়। কারণ এমনাঁক 'নজাম উলমুলক প্রয়োজনে মারাঠাদের 
সঙ্গে হাত 'মাঁলয়েছেন। 'জাজরা আদায়ের প্রগ্র নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান 
1বরোধের প্রশ্সের জবাবে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দৌখয়েছেন যে ১৬২৬ সালে 
বাবরের মুঘল সান্রাজ্য স্থাপন থেকে শুরু করে ১৭৩৯ সালে নাঁদর শাহর 
আক্রমণ পর্যন্ত ১৯৭ বৎসরের ইতিহাসে &৭ বৎসর ?জাঁজয়া। আদায় কর। হয় । 
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জাজয়া আদায়ই সাগ্রাজ্যের মধ্যে হিন্দ্র মুসলমান অনৈক্য সৃষ্টি করে নি। 
অষ্টাদশ শতকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয় নি। 
শাওয়াল উল্লারের ন্যায় দুই একজন মারাঠাদের 'বরুদ্ধে মুসলমান সাম্রাজ্য 
রক্ষার আওয়াজ তুলোছিলেন । কিন্তু এই ধরনের ধ্মীয় রাজনীতির জীগর 
মানুষের মনে দাগ কাটে ন। আবার মারাঠারা একসময় যে হিন্দু পাদপাদ- 
শাহীর আওয়াজ তুলোছিলেন তা ছল সামীয়ক ।১ আজকের দিনে অতীতের 
পাতায় যাঁরা কেবল এইসব ঘটনার মধ্যে ইতিহাস খখজে বেড়ান তাদের 
স্বীয় মানসিকতা সাশ্প্রদায়কতায় আচ্ছন্ন অথবা রাজনোতিক স্বার্থাসাদ্ধর জন্য 
তাঁরা এইসব সাম্প্রদায়িক ঘটনার উপর আলোক সম্পাত করতে বাগ্র। 
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ইতিহাসকে খবজতে হবে সাধারণ মানুষের জীবনযান্রার মধ্যে । ইসলামের 
আগমণের ফলে উ*চুতলার শাসকগোষ্ঠীর তুকাঁ আফগান ও মুঘলরা ও ব্যবসায়ী 
মহাজন এবং রাজস্ব আদায়কারী 'হন্দুখুট, সুকদ্দাম, চোধুরী ও 'বত্তবান 
কৃষক জমিদারশ্রেণীর স্বচ্ছল অবস্থার কোন হেরফের হয় নি এবং তুকাঁ শাসন 
ব্যবস্থায় তাদের গুরুত্ব ছিল । 

তুকাঁ শাসনের ফলে ভারতে যে রাজনোতিক পাঁরবর্তন দেখা দিয়োছল 
তার দ্বারা অগাঁণত গ্রামীণ মানুষের জীবনে কোন 1বশেষ পাঁরবর্তন হয় নাই । 
পুরাতন হিন্দ্র রাজস্ব-আদায়কারীরা নৃতন শাসকশ্রেণ্ণীর দ্বারা পদচ্যুত বা 
ক্ষমতাচ্যুত হন নাই। যে কর তাঁরা কৃষক সাধারণের কাছ থেকে আদায় 
করতেন তার একটা অংশ রাজ্য সরকারের দেওয়া এবং সুযেগ-সুবিধা পেলে 
রাজ্য সরকারের কর বন্ধ করে বিদ্রোহ করা এই ছল রীতি, রাজস্ব আদায়কারী 
সুযোগ-সুবিধা পেলে কৃষকের উপর কর বদ্ধ করে ব! রাজ্য সরকারের কর 
বন্ধ করে 'নজেদের পকেট ভাঁতি করতেন, তুকাঁ শাসকশ্রেণী অগণিত সাধারণ 
কৃষক ও গ্রামীণ মানুষের জীবনে ইসলামের প্রভাব রস্তারের জন্য কোন 
জোর জবরদাস্ত করেন নি । বরং এতকাল তাদের যারা শোষণ করোছলেন 
সেই হন্দু, রায়, রাণ। ও মুকদ্দাম প্রভৃতির হাতেই. তাদের ভাগ্য নির্ধারণ 
হতে থাকল । এর অর্থ এই নয় যে কৃষকরা নাববাদে সকল প্রকার শোষণ 
ও কর বাঁকে মেনে নিয়েছিলেন । কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহ তুকাঁ 
সুলতানী শাসন ও নুঘল সাগ্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হসাবে দেখা 
দিয়েছে, বর্তমানকালের অনেক ইতিবৃত্তকারের লেখনী থেকে নাধারণত ধারণা 
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হয় যে মুঘল সাগ্রাজ্য প্রধানত আওরঙ্গজেবের 'হন্দ্রীবদ্থেবী নীতির ফলে ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হয়েছিল । 

এই সকল এীতিহাঁসক মুখলসাগ্রাজ্যের গঠনতান্ত্রিক দূর্বলতা ও জায়গার 
প্রথার কুফলের বিষয় গুরুত্ব আরোপ করেন না। তাঁর৷ ইচ্ছায় বা আনচ্ছায় 
বিস্মৃত হন যে কৃষক বিদ্রোহ ও অসন্তোষ, মুঘল ও তুকাঁদের পতনের অন্যতম 
কারণ। এই সকল অসন্তোষ কখনও কখনও মধ্যযুগীয় রীতিতে ধর্মের 
আবরণে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তাঁদের অস্তীর্নাহত কারণ অর্থনৌতিক ও রাজ- 
নোৌতিক কাঠামোর মধ্যে নিবদ্ধ । 


এই সকল প্রশ্বের সুমীমাংসার জন্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে তুকাঁ 
ও মুঘল আমলে শহরে ও রাজধানীতে শাসকশ্রেণী ও তাদের সৈন্যদের 
আবাসম্থল ছিল। গ্রামাঞ্চলের মানুষ অনেক সময়ে তাদের আস্তত্ব সম্পর্কে 
ওয়াকবহালও ছিল না । গ্রার্মীণ ভারত আঁধকাংশ মানুষ তাদের পুরাতন 
পদ্ধাততে হিন্দু রায় রানাদের রাজস্ব দিত । এই রাজস্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে 
অসন্তোষ দেখা দিত। এইজন্য তুকাঁ ও মুঘলের আমলে কৃষক বিদ্রোহগুণীল 
দেখা দেয় । এই 'িদ্রোহগুলি ধমীঁয় কারণে হয় নি, হয়েছে আর্থিক শোষণের 
বরুদ্ধে । 

সাধারণত যাঁদ প্রপগ্ন করা যায় যে তৃকাঁ ও নুঘল আমলে দেশের 
প্রকৃত শাসনকর্তা কারা ছিল তাহলে আমরা সবলেই উত্তর দেব সুলতান ও 
আমীররা এবং মুঘল যৃগে বাদশাহ ও মনসবদাররা । কিন্তু অগাঁণত গ্রাম 
ভারতে এদের উপাঁস্থাতি সরাসাঁর খুব স্বপ্পক্ষেত্রেই দেখা যাবে । মধ্যযুগীয় 
সাম্রাজ্য শাসকর। ভারতের কাঁষব্যবস্থায় বা রাজস্ব প্রথায় অথবা জীবনযাত্রার 
বশেষ পারবর্তন আনতে আগ্রহী ছিলেন না । শহরের আধিবাসী মধ্যযুগীয় 
আমীর ওমরাহ বা সৈন্যদল কাঁষকর্ণে লিপ্ত হয়ে সামারক দ্যা 1বস্মৃত 
হতে রাজী ছিলেন না । অতএব গ্রাম ভারতের কাঁষজীবা মানুষ যাদের দ্বারা 
চিরকাল শোষিত হয়েছেন $সই মধ্যস্বত্বভোগী রায়, রানা, নকদ্দাম, চৌধুরীর 
দ্বারা তুকাঁ ও মুঘল আমলেও উৎপাড়ত হতেন, মধ্যযৃগবয় তৃকাঁ ও মুঘল 
শাসকরা এদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতেন । জিয়াউদ্দীন বারানী ও 
অন্যান্য মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ লেখক যখন হিন্দু এই শব্দ ব্যবহার করেন তখন তাঁরা 
এইসকল উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের কথাই বলেন এবং প্রধানত ত'দের 'বরুদ্ধে, এই 
সকল গোঁড়া লেখকরা বিষোদগার করেছেন, সাধারণ কৃষকদের 'বিরুদ্ধে৯৬ নয়। 

সাধারণভাবে শাসকশ্রেণ্ণীর আর রাজত্ব আদায়কারীদের আতরিস্ত ক্ষমতা- 
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বৃদ্ধির ফলে বা রাজকর্মচারীদের স্বৈরাচারতার জন) এই সম্পর্কহা'নর সন্তাবনা 
ছিল। উভগ্ন ক্ষেত্রেই কৃষকদের উপর আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবন। 
ছিল। রাজস্ব আদায়কারীদের ক্ষমত। হ্বাস করে প্রথমোন্ত কারণ দূর 
করা সম্ভব ছিল । ন্বতীয় ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়কারীরা কৃষকদের সরকার 
বিরোধী বিদ্রোহে নেতত্বদান করত । এই বন্তব্যের উদাহরণ হিসাবে সুলতান 
আলাউদ্দীন খলজী ও সুলতান মহম্মদ বন তুঘলকের দৌয়াবে রাজস্ব বৃদ্ধি 
সম্পর্কে নীতির পার্থক্য উল্লেখ করা যেতে পারে । সুলতান আলাউদ্দীন দোয়াবে 
কৃষকদের উৎপাদনের শতকর। পণ্চাশ ভাগ বাজস্ব ধার্য করোছলেন এবং 
কৃষকের উন্ত্ত শস্যের জন্য 'না্দষ্ট মূল্য নর্ধারণ করে তার থেকে লাভের 
পথ বন্ধ করে দয়োছিলেন । মহম্মদ বন তুঘলকও প্রায় এই একইবারে 
রাজস্ব বৃদ্ধি করেন কিন্তু উন্ুত্ত শস্যের বিক্রয় মূল্য নর্ধারণ করেন নি. কিন্তু 
এতদসত্বেও তাঁর আমলে দোয়াবে কৃষক বিদ্রোহ ব্যাপক আকারে দেখা 
দিয়েছিল, কিন্তু আলাউদ্দীনের নীতি সাফল্য অর্জন করোছিল । উভয়ের 
রাজত্বের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অত্যন্ত অস্প, একজনের আমলে কৃষকরা 
দোয়াব অণ্গলো বিদ্রোহী হয়েছিল, অন্যজনের আমলে হয় নি কারণ আলাউদ্দীন 
রাজস্ব আদায়কারীদের শোষণ বন্ধ করতে সমর্থ হয়োছিলেন, আর মহম্মদের 
নীতির ফলে রাজকর্মচারীদের অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়োছল এবং রাজস্ব আদায়- 
কারীরা কৃষকদের সঙ্গে মালত হয়ে 1বদ্রোহী হয়োছল । আওরঙ্গজেবের 
রাজত্বকালে প্রায় ঘটনারই পুনরাবৃত্ত দেখা যায়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের 
শেষভাগে যে সকল বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তাদের মূল কারণ অনুসন্ধান করে 
ড্র ইরফান হাবব এই যুগে করভার প্রপ্পীড়ত কৃষকের অবস্থার প্রাত 
দৃঁষ্ট আকর্ষণ করেছেন১৭, এই সূত্রে ড ঈর বলেছেন যে মুঘলদের পতনের অন্যতম 
হচ্ছে সাম্মাজের আর্ক নীতি । যার ফলে জাঁমদার ও জায়গীরদারদের সঙ্গে 
অনেক ক্ষেত্রে কষকদের আঁতাত গড়ে উঠেছে । হাবিবের যায় বল। যায় 
আমরা যেসকল সংঘষের কথা জান তারা "প্রধানত আর্থিক শোষণের ফলে 
অনুণষ্ঠত হয়েছিল, ধর্মায় কারণে নয়। প্রথমত শাসকশ্রেণী ও 'হন্দু রাজস্ব 
আদায়কারীদের মধ্যে ছন্দ, দ্বিতীয়ত রাজস্ব আদায়কারী ও কৃষকদের মধ্যে দন্ড 
এবং তৃতীয়ত শাসকশ্রেণী ও রাজকর্মচারীদের সঙ্গে কৃষকের ছন্দ_এই তিন 
দন্দ্বের প্রেক্ষাপটেই এ সুগের সংঘর্ষগলকে দেখতে হবে । মধ্যযুগীয় ভারতের 
তুকাঁ ও মুঘল শাসকশ্রেণী বে হাসটি সোনার ডিম দেয় তাকে রক্ষা করার কথ। 
চিন্তা করতেন । এইজন্য তা'রখ ফকরউদ্দীন মুবারক শাহীর লেখক বলেছেন১” 
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সম্পদ ব্যতীত মানুষের আস্তত্ব থাকে না, চাষী ছাড়া সম্পদ উৎপাদন 
কর। অসম্ভব । সুশাসন ব্যতীত চাষীর সম্পদ বাঁদ্ধ পায় না, শান্ত ছাড়। 
সুশাসন অসম্ভব. মোঘল রাজশান্তর বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষক ও জমিদারেরা 
প্রায়শই সম্পার্কত হয়ে সাঁমল হতো । এভাবে কৃষকের কেবলমাত্র যে 
জমিদারের জাঁমতে ফসল ফালযঘেই জামদারের সম্পদ বাঁদ্ধ করত না, উপরস্তৃ 
বহু ক্ষেন্নে তাঁর কার্ষনীতিও দলবদ্ধ করত। এই পথেই মুঘলদের বিরুদ্ধে 
দুটি অত্যন্ত শান্তশালী বিদ্রোহ পাঁরচালত হয়, মারাঠা৷ ও জাঠদের এই বিদ্বোহ 
শেষপর্যন্ত পুরো সাম্রাজ্য বাদই ভগ্মসাৎ করে, লক্ষ এবং শাসন ও শোষণের 
ক্ষেত্রে কৃষকের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারত হয়েছিল আর্থক সম্পর্কের পরি- 
প্রোক্ষিতে ধ্মাঁয় অনুশাসন প্রচারের মানদণ্ডে নয় । রাজস্ব আদায়কারী বিস্তবান 
'হন্দুদের সম্পর্কে যেসব গিবষোদগার সমকালীন ইতিহাসে শোনা যায় তার 
মূল কারণ ধর্মের মধ্যে নয় তৎকালীন আর্ক ও রাজনোতিক অন্ততর্বন্দ্বের 
মধ্যেই 'নাহত ছিল এইজন্য দেখা যায় যে ফরুজশাহ তৃঘলুকের নায় 
গোঁডা ধর্ান্ধ সুলতান কাঁষর ও কৃষকের উন্নতির জন্য বাগ্র এবং সেচব্যবস্থার 
মারফতে গ্রামাণ্ুলের চাষবাসের উন্নয়ন করতে আগ্রহশীল. কিন্তু জায়গীরদার 
ও রাজদ্গ আদায়কারীরা কৃষক ব৷ কৃষিব্যবস্থার স্বার্থে বিন্দুমাত্র আগ্রহী 
ছিলেন না। কারণ তাঁরা স্বপ্পকালের মধ্যে নিজেদের স্বার্থাসাদ্ধ করে নিতে 
ব্যগ্র ছিলেন এবং ির্ধমভাবে কৃষককে শোষণ করতেন ও রাষ্ট্রকে প্রাপ্য রাজস্ব 
থেকে বণ্চিত করতেন । কাফ খ' আঁভযোগ করেছেন যে সম্রাট আওরঙ্গ- 
জেব যে সকল কর থেকে সর্বসাধারণকে রেহাই দিয়োছলেন ফোজ্নার 
ও জমিদারদের জন্য সেই সকল আইন কার্যত কোন লাভজনক ফল হয়নি, 
কন্ু শাসকশ্রেণী রাজস্ব আদায়কারীদের মধ্যে অন্তন্বন্্ব থাকলেও উভয়ের 
শোবণের ফলে কৃষকসমাজ উৎপাঁড়ত হতেন । এই যুন্ত শোষণের সঙ্গে 
ধনে ভেদাভেো? হিল না। কৃষকশ্রেণী 'কন্তু- নীরবে এই শোষণকে সবন্র 
স্বীকার করে নেয় নি। মধ্যঘুগের ইতিহাসে এই জন্য কৃষকে বিদ্রোহের বহু 
ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় এবং মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্য মলির উত্থান ও পতনের মল 
কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আর্ক ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অনুসন্ধান 
করতে হবে ধর্মাবরোধে নয় । 
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ভাবতের, তুকাঁ বিজযের ফলে এই দেশের শহরের সংখ বাঁদ্ধ পায় 
এবং সবশ্রেণী ও ধর্মের লোক নাগতিক জীবনের আত্বাদ লাভ করে । কোন 


চর 
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কোন এঁতিহাসিক এই ঘটনাকে 1বপ্রবাত্মুক পাঁরবর্তন বলে বর্ণনা করেছেন 1১০ 
কিন্তু শহরে জীবনযান্রায় ধনী ও দাঁরদ্রের পার্থক্য সুষ্ঠভাবে প্রতীয়মান । ধনী 
আমির ওমরাহরা [বিলাস লালসামর মাঁদর মধুর জীবনযাত্রা নিধাহ করতেন ॥ 
আর দরিদ্র সাধারণ চরম কৃচ্ছুতার মধ্যে নৈনান্দন আয়ব্যয়ের সমত। রক্ষায় 
ব্যাপ্ত থাকতেন । দারিদ্র আঁধবাসাদের দৈনান্দন আয়ের কোন সাক হিসাব 
পাওয়া যার না। সামসী ীসরাজ আফিক ভারখ-ই-ফরোজশাহা নামক 
গ্রন্থে বলেছেন যে ৪টি রৌপ্য জিতল (৪৮ জিতল ১ তংকা, 17. ২. ৬/181) 
০)011886 ৫& 1৬160010955 01 01)6 901109]৭ 01 19611), পৃঃ ৭৩ )ব্যয় করলে 
1দ। থেকে 1িরোজাবাদে পীচক্রোশ পথ যাবার যানবাহন পাওয়া যেত, 
পান্ধীবাহকরা এই পথের ভাড়া নিত অর্ধ তংকা এবং ঘোড়ার জন্য লাগত ১২ 
[জিতল । আঁফকের মতে শহরে রাস্তাঘাটে অজন্র বেকার মজুর পাওয়া 
যেত।২* একটা সাধারণ হিসাবেই এই সকল দারদ্র পাক্ষীবাহকদের দৈনান্দিন 
আয়ের একট ধারণ। পাওয়া যায় । কমপক্ষে চারজন পাক্কীবাহক পীচক্লোশ 
পথ আঁতর্রম করে ২৪ জিতল আয় করত অর্থাৎ এক একজন দিনে মান্র ৬ 
জিতল লাভ করত। সহজেই বোঝা যায় যেখানে অজগর বেকার মজুর শহর 
ভার্ত সেখানে একজন মঞ্জুর পাক্ষীবাহকদের চেয়ে বেশী পেত না। একথাও 
সহজেই অনুমেয় যে পাঁচক্রোশ পথ পান্ধী বহন করবার পর কারো পক্ষে একই 
দিনে অন্য কাজের ভার নেওয়া সম্ভব 1ছল না আর কাজের চেষ্টী করলেও 
পাওয়। সহজ ছিল না। অতএব ধর! যায় যে একজন সাধারণ দারিদ্র খেটে 
খাওয়া মানুষের আয় তৎকালীন যুগে ছল ৬ জিতল । সাধারণ একটি 
পাঁরবারে যাঁদ পিতামাত। ও দুটি সন্তান থাকে তাহলে মাথা পিছু দৈনা্দন 
আয় দাড়ায় দেড় জিতল অর্থাৎ মাসে এক তংকার মতো । এই আয়ের উপর 
1ভীত্ত করে কোনক্রমে সংসার নিধাহ করতে হোত ।২১ কে, এম আশরফ 
হিসাব করে নৌখয়েছেন যে এক তংক। আয়ের একজন ব্যান্তর সংসার খরচ 
নিবণহ সম্ভব ছিল। আশরফের বন্তব্য অনুসারে মাসাঁজ্লক উল আবসার এর 
গ্রন্থকার তার সংবাদদাতার বন্তব্য উদ্ধৃত করে জনৈক খোজান্দ নামক ব্যান্তর 
ঘটন। উদ্দেখ করেছেন। িনজন বন্ধুসহ খোজাদন্দিকে সেদ্ধ গোমাংস, বুটি ও 
মাখন সহ খাদ্য দেওয়া হলে তার জন্য খরচ পড়ছিল ১ জিতল। এই 
খরচাকে 'ভীন্ত হিসাবে ধরে য়ে যাঁদ আমরা [হসাব কাঁর দেখব দৌনক 
খাদ্যের দুবেলার যোগানের জন্য কোন ব্যান্তুর একমাসে গড় খরচা হবে ১৫ 
জিতল । প্রাতরাশের জন্য আরও & জিতল যোগ করলে, খাদ্যের জন্য মাসে 
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গড় খরচ। পড়ে ২০ জিতল । বস্ত্র ও অন্যান্য খাতে ব্যয় একসঙ্গে ধরে নিলে 
বেশী করে ধরলেও প্রাতি মাসে ১ তংকার বেশী খরচ হতে পারে না ।২২ যে 
যে সকল দাঁরদ্র ব্যন্তি ইসলামে দীক্ষত হয়েছিলেন তাদের অবস্থা 'হন্দুদের 
অপেক্ষা কোনক্রমেই ভাল ছিল না, তৎকালীন আমীর ওমরাহরা এতদূর 
[বিলাসী ছিলেন যে তার৷ অনেক সময় একটি পোষাক দিনে একবার পাঁরধান 
করেই ত্যাগ করতেন | 'জিয়াউদ্দীন বারাণণী আভযোগ করেছেন যে ধনাঁ 
হন্দুরা কংখাপের পোষাক, অলঙ্কার ও বাদ্যবাজন। ব্যবহার করে, তাদের 
[বিলাস্তার তুলনায় দরিব্র মুসলমানদের দুর্দশা বারাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । 
বারাণী এক্ষেত্রে উগ্র ধর্মান্ধ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে প্রশ্ন বচার করেছেন । তাঁর 
আঁভযোগ প্রধানত 'বস্তমান হিন্দ্রদের 'বরুদ্ধে। মূলত তৎকালীন আর্থক 
কাঠামোতে দরন্ সাধারণ ধর্শমত 'নার্বশেষে শোবত ছিলেন এবং সকল 
সম্প্রদায়ের বিশ্ুবানরা 'বলাসী জীবন যাপন করতেন । 


শহরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন বিস্তবান 'হন্দ্ু। বাঁণকশ্রেণী 
হিন্দু ও মুসলমান উত্তরের সহযোগিত। রাস্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল । 
মিনহাজ সিরাজের তারকত-ই নাসরী থেকে আমরা জানতে পারি যে 
সুলতান সুইজদ্দীন বহরম শাহের (সুলতান ইলতুতামিসের পুত্র ) রাজত্বকালে 
লাহোর যখন মোঙ্গলদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন শহরের শাসনকর্ত। মালক 
কায়াকুম আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে বাঁণকদের সহযো গিত৷ লাভে ব্যর্থ হয়োছিলেন । 
ফলে তাকে লাহোর পারত্যাগ করতে হয় 1২৪ এই কাহনী থেকে আভাস 
পাওয়া যায় ঘে তৎকালীন যুগে বাঁণকশ্রেণীর সহযোগিত। লাভ দেশের প্রাতি- 
রক্ষার ক্ষেত্রে কতদূর গুরুত্ব লাভ করোছল লাহোর বাঁণকর। মোঙ্গল খানদের 
অনুমোদন 'ানয়ে তাঁদের আঁধকৃত দেশে বাঁণজ্য করতেন । অতএব আর্থিক 
স্বার্থে বণিকশ্রেণী সুলতানী শাসনের স্বার্থকে অবহেলা করোছলেন। 


আরর্থক স্বার্থের ক্ষেত্রে বাঁণকশ্রেণী কতদুর এঁক্যবদ্ধ ছিলেন তার আর 
একটি দৃষ্টান্ত পাওয়। যায় সুলতান ফিরুজশাহ তুধলুকের রাজত্বকালে, সুলতান 
িরুজশ।হের রাজত্বকালে রাজধানী 1দলীতে দূরদূরান্তর থেকে যেসব বাঁণক দিল্লী 
শহরে পণ্য সরবরাহ করতেন্ন, তাদের আমলাতন্ত্রের অত্যাচারে অনেক 'নগ্রহ 
ভোগ করতে হতো । একবার একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আমলাদের কোপে পড়ে 
এবং তার [তন মণ তুলা আটক করা হয়। আকাঁক্মকভাবে এই তুলা আগ্রদদ্ধ 
হয়োছল, ফলে ব্যবসায়ী মহলে এতদূর অসন্তোষ উপাঁশ্থত হয় যে তারা দিল্লী 
পণ্য আমদানী বন্ধ করে 'দয়োছিল, ফলে এই ঘটন৷ সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ 


৫৯১ 


করেছিল এবং তিনি বেআইনী কর ও উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ করবার ব্যবস্থু৷ 
করেন ।৯ আর্থিক স্বার্থে বাঁণকশ্রেণীর এঁক্য সম্পর্কে কাফী খানও উন্গেখ 
করেছেন । মসলমান ব্যবসায়ীদের সাহায্য করবার জন্য আওরঙ্গজেব হকুম- 
জারী করেছিলেন যে ইসলাম ধর্মাবলঙদীদের পণ্যের উপর মঘল সাম্রাজো কোন 
শুক্ষ আদায় করা হবে না। 'কদুকাল পরে এই হৃকুমনামা সংশোধন করে 
ঘোষণা করা হয় যে মুসলমান ধাঁণকেরা পণ্যের পারমাণ কম হলে রেহাই 
পাবে । কিন্তু শেবে দেখা গেল যে মুসলমান বাঁণকই একএকবারে স্বস্প 
ওজনের পণ্য আমদানী ও রপ্তানী করছে এবং 'ঘন্দু বাঁণকদের পণ্য অনেক 
ক্ষেত্রে মসলমান বাঁণকদের নামে চালান কর৷ হয় হচ্ছে । এইভাবে আর্থক স্বার্থে 
এীক্যবদ্ধ বাঁণকশ্রেণী ধর্মান্ধ আওরঙ্গঈজেবের আইনকে ফাঁকি দিতে শুরু করে 1২৬ 


৬ 


অতএব দেখা যায় মধ্যযুগের ইতিহাসে ফিরুজ তৃঘলুক বা আওরঙ্গজেবের 
ন্যয় ধর্যান্ধ শাসকরা যে গোঁড়ামি প্রদর্শন করোছিলেন, সাধারাণর মধ্যে 
সেই গোঁড়ামির বিস্তার লাভ করে নাই । মধ্যযুগেও সমাজে রক্ষণশীলত৷ 
ও সামাঁজক প্রথা সর্বত্র মানুষকে ধর্দর গৌডামির মধ্যে আবদ্ধ 
রাখতে চায়। ভারতে ইসলামের আগমনের পরবতাঁ যুগে এই গৌডাম 
প্রভাব 'বস্তার করোঁছিল এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পার্থক্যের স্ট্টি করোছিল । কিন্তু 
এতদসত্বেও উভয় সম্প্রদায়ের মানৃষের মধ্যে পারস্পারিক লেনদেন মানসজগতে 
যে এঁক্ের সেতুবন্ধ রচনা করে ফলশ্রুতি হিসাবে সূফী, বৈষব ও ভন্তি 
আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সাঁহত্য সংস্কাঁতির ক্ষেত্রে এই মিলানর ফলে নৃতন 
সৃজনী প্রাঁতভার বক্কাশ হুঘ এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মিলনের পথ প্রস্তুত করে । 
এইজনা যে সব লেখক প্রাব-বৃটিশ হিন্দু ও মুসলমানের মাধ, বিভোদের চিন্ন 
আঁঞ্কত করেন সাম্রাজ্যবাদের [বিভেদমূমক রাজনীতিকে অস্বীকার করেন তাদের 
বন্তব্য পক্ষপাতদৃষ্ট । বিগত কয়েক বৎসর পাকিস্তানের রাজনীতি ও বর্তমানে 
বাংলাদেশের ঘটনা প্রমাণ করে যে ধর্ষের নামে প্রীতক্রিয়াশীল শন্তিরা মান্ষকে 
শোষণ করে । কিন্তু ধর্ম তাদের কাছে বড় নয়, নিজেদের আধিপত্য বজায় 
রাখার জন্য তাব৷ ধর্মান্ধতার আশ্রয় গ্রহণ করে । ভারতের একশ্রেণী বৃঙ্জোয়াদের 
ও প্রাতাক্য়াশীল্দের ধর্মের নামে বিশেষ সবধা আদায়ের প্রচেষ্টার ফলেই 
সাঘ়াজাবাদের সহযোগিতায় দেশীবভাগ হয়োছল 1২৭ পাঁকস্তান সৃষ্টর পূর্বে 
ও পরে এক শ্রেণীর রাজনোতিক স্বার্থাসাদ্ধর জন্য যেভাবে ভারতের ইতিহাসে 


৬০ 


উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের চিত্র আঁঙ্কত করেছেন তা বিকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক | 
কারণ সামাজক বিভেদ ও ধমাঁয় মত পার্থকা সত্বেও এই দেশের মাটিতে 'হন্দু- 
সুসলমানের যুক্ত সাধনার ইতিহাস রচিত হয়েছে । 


১০ 


১৬ 


পাদটিক। 


এশিয়াটিক সোগাইটির পত্ভিকণ, দ্বাদশ খণ্ড, (৯-৪, ৯৯৭০); 

পৃ্ধশরাজ রাসে। (নাঁগরশী গ্রচারণন গ্রন্থমালা ) পঞ্চম খণ্ড, ৬৩ সংখ্যক 
শ্লোকে শ্রীমন্ত সাউ. শ্রীধর' সুন্দর, যশোধর ইত্যাদি অনেক বাণকের 
নাম উল্লিখিত আছে এবং টাদ্দ বরদাইর সঙ্গে রাজ সন্দর্শনে যায় বলে 
দাবী করা হয়েছে; 

ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী টাদ বরদাইর কাব্যে ইতিহাসের সারমর্ষ পাওয়া 
যায় বলে তার গ্রন্থে (10950895010 17151. ০1 টব, 17018 দ্বিতসয় খণ্ড, 
পৃঃ ১০৮৫ ) মত প্রকাঁশ করেছন, পর্ধীরাজ বরাসোতে সমকালীন 
পাঁরস্থিতির একটি চিত্রাংকন কর! হয়েছে এবং কোন কোন প্রক্ষিপ্ত 
ঘটনায় বু অংশ কন্টনিত হলেও এই কাব্যগ্রন্থ পাঠে সমসাময়িক চিন্তা 
ও ধারণার অনেক মুল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে । এই বিষয়ে গবেষণা- 
মূলক ও তথ্যসম্বদ্দধ আলোচনার জন্য ডঃ বিপিন বিহারী ভ্রিবেদরই 
রেহাতট সময় ( হিন্দ ) পৃঃ ২২২ দ্রষ্টব্য ; 

আল-বেরুণীর ভারতবর্ষ (ইং অনুবাদ স্যাচু) পৃঃ ৯০৯-০২ ; 

এ পুঃ ২২-২৩ 7 

কিতাব-ই-ইয়েমিনী-লেখক-আলাউতবী ( ইং অনুবাদ, রেনজ্ঞস্‌) 
পৃঃ ৩৬৫-৬৭ 7 ূ 

ভারতবর্ষের ইতিহাস-রোমিল' থাপর পৃঃ ২৪৯; 

লিঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে ডঃ রমেশচন্দ্র মজ্জবমদারের ভাষণ (অস্বতবাজার, 
২৭শে অক্টো, ৯৯৫৩ ) 

হিদাইয়। (ইং অনুবাদ হামিলটন ) ২য় খণ্ড, প: ২১৯, ২১৪, মহেসাভান 
তিয়োরী অব ফিনান্স-এগনাইডস, পঃ ৩৯৬-৯৯ 

তারিখ ই-ফিরোজশাহশ (বি, আই ) 'িয়াউদ্দীন বারাণী, পুঃ ২৯০- 
৯৫ ; 

এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা, পঞ্চদশ খণ্ড, ৯৯৪৯; 


৬৬ 


৯৮ 


৯৬) 
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২৯ 
৯ 
৮৬০ 
৪ 


২৫ 
২৬ 
২৭ 


রাজনৈতিক কারণে উপবাসের দৃষ্কীন্তের জন্য রাজতরংগিনী ( ইং অনুবাদ 
আর, এস, পণ্শুত ) পৃঃ ৩৪৮, ৩৮৪ দ্রষ্টব ; 

থাপর, পৃঃ ২৫৯ পাদটিকা £ 

আওরংজেবের দরবারে সুষম অভিজাতশ্েণ--( বাংল" সংস্করণ ) এম, 
আতাহার আছিল, পৃঃ ২৪০-২৪২ ; 

মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি ( ইং সংস্করণ ) সতাশচন্দ্র, পৃঃ ২৫৭ 
এগরেরিয়ান মিসটেম ইন মুসলিম ইগওয়া, মোরলাণ্ডঃ পৃং ৩২ 
পাদটিক! : 

এগরেপিয়ান কজেস অব দি ডাউনফল অব দ্দি মুঘল এস্পাগ্রর, ইরফান 
হাবিব ( ইনকোয়ারস, ২য় খণ্ড, ১৯৫৯); 

তারিখ-ই-মুবারকশাহ, ষকরমুদীবির (ইং অনুবাদ স্যার ডেনিসন রস) 
পৃঃ ৩৬; 

ইনট্রোভাকশন ট্রি হিস্ট্রি অব ইওয়া (ইলিয়ট এণু ডাউসন, আিলগড় 
সংস্করণ ) মহম্মদ হাবিব ; 

তারিখ ই-ফিরোজশাহী (বি, আই) সামসী সিরাজ আফিফ 
পৃঃ ৯৩৯; 

শিপল্‌ এণ্ড পলিটিক্স (ইপ্ডিয়ার বুক [িসট্টরিবিউটিং কোং) পৃঃ ২৮; 
লাইফ এণ্ড কনডিসন অব দি পিপল্‌ অব হিন্দুস্তান, আসরফ, পৃঃ ৯৩১ 7 
বারাণী, পুর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৯৯৭-৯৯৯ 


তবকত-ই-নানিরী (ইং অনুবাদ রাভেদ্রি), মিনহাজ, পৃঃ ৬৫৫-৫৬ 
টিক? ; 


সামসী সিরাজ আফিফ, পৃ: ৩৭৬-৭৭ ; 

সুনতখাব উল লরাব (ইং অনুবাদ )ঃ কাফী খাঁ, পৃঃ ২২৯-৩০ ; 

এ 'হষ্ট্রি অব পাকিস্তীন ( ৯৯০৭-৫৮) পৃঃ ৯৬, নাউকা পাবলিশিং 
হাউস ( মস্কো, ১৯৬৪), তরাই, বি গনদাউক্কী, এল, আর, গর্ভন-_ 
পোলোস্কয়! । 


আঠারো শতকর প্রথমার্ধে স্ুবে বাংলার জমিদারী 
ব্যবস্থার পরিবর্তন ঃ একটি দমীন্কা 


রাপ্তত সেন 


আঠারো শতকের প্রথম িকিভাগ সময় বাংলাদেশের জাঁমদারের পক্ষে 
অবক্ষয়ের না সংরক্ষণের সময় তা নিয়ে এতিহাঁসকদের মধ্যে কোন মতৈক্য 
নেই । যদুনাথ সরক্কার মনে করতেন মু শ্দকাঁল খাঁর রাজত্বকাল বাংলাদেশের 
জাঁমদার ব্যবস্থার পক্ষে 'বপর্যয়ের কাল । তাঁর মতে মালজামান ব্যবস্থা 
জাঁমদারদের পতনকে নিশ্চিত করোছল | মুর্শদকীলি ধরেই নিয়েছিলেন যে 
জাঁমদাররা অলস অকর্মণ্য অতএব তাদের উপর "নর্ভর কর। যাবে না । রাজস্থের 
বাঁদ্ধ ও বার্ধত রাজস্বের সুষ্ঠ; আদায় যেখানে লক্ষ্য সেখানে কেমন করে জাঁমদার- 
দের উপর তিনি নির্ভর করবেন ? অতএব রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে জমিদারদের 
উপর রাস্ট্রচ নির্ভরশীলতার নীতটি বাতিল হল। নুঘল বাংলার রাজস্ব 
ব্যবস্থার মূল ব্যন্তর উপর এইভাবে অনাস্থা জার হলো । জাঁমদারদের 
বদলে রাষ্জ্রের আস্থাভাজন হলে। আরেক শ্রেণীর কর্মচারী যার নাম আমল। 
মুর্শরকুলি চাইতেন রাজদ্বের প্রাকৃ-অঙ্গীকার ( 076-8027877069 ) অতএব 
আমিলর। রাষ্ট্রকে দিল নির্দিষ্ট জামিন (5০০1115, ফাঁর্স ভাষায় মালজা মন 
যার অর্থ রাজস্বের জামনদার )। রাষ্ট্র তাদের দিল রাজস্ব আদায়ের, 
আঁধকার । তারা৷ জমিদারদের মাথার উপর একশ্রেণীর নতুন কর্মচারী হয়ে 
জমিদারদের তদারকি পেল । যদুনাথ সরকারের আঁভমত হলেো। এইসব আমিলর। 
কালরমে গ্রামাঞ্চলে নিজেদের জামদারবূপে প্রতীষ্ত করে। সনাতন ভূত্বার্মী 
আঁভজাতর। (70101607121 401560০0180 ) এইভাবে ধ্বসে যায় এবং তাদের 
স্থলে নৃতন একশ্রেণীর রাজস্থে স্বত্বাধকারী মানুষের আবির্ভাব ঘটল যাদের 
সাথেই ১৭৮৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করোছিলেন । শুরুতে 
এই আমিলর 'ছিল ঠিকাদার (০90018০6915) যাদের আঠারে৷। শতকে ফরাসী 


দেশের ফার্মিয্নার্স জেনারেলদের (£৪81701673 03606181) সাথে তুলনা করা. 
হয়। তার৷ ছিল প্রকৃতপক্ষে রাজস্বের ঠিকাদার, আর এক শতাব্দী ধরে গ্রাম 
বাংলায় কায়েম থেকে ইংরাজ আমলে তারা জমদারির স্বত্ব পেল। 


৬৩, 


যদ্রনাথ সরকারের এ মতটির মধ্যে অনেক তাৎপর্য নাহিত আছে । আর 
তার সাথে যুন্ত হয়ে আছে কিছু প্রশ্ন । নীচে সেমু'ল লাপবদ্ধ হলো । 


প্রথম প্রগ্র ২ সনাতন ভূস্বামীরের পতনের সাথে সাথে কি জাঁমদার ব্যবস্থ৷ 
ভেঙ্গে গিয়োছিল ? 


সনাতন ভূস্বামীদের পতনের সাথে সাথে যে জাঁমদারি ব্যবস্থার পাঁরবর্তন 
সাধিত হয়োছল একথ। যদুনাথ সরকার ভিন্ন অন্য কোন এতিহাসক স্বীকার 
করেন না। নরেন্দ্র সিংহ বলেছেন যে নুর্শিদকীলির আমলে জাঁমদার 
ব্যবস্থার পতন ব৷ পাঁরবর্তন হয় নি। শুর্শিদকলির নীতি ছিল রাজস্ব আদায়ের 
জন্য সরকারের যে ব্যয় হত তার সঙ্কোচন ঘটানো । সাঁধকভাবে প্রশাসাঁনক 
ব্যয় হ্রাস করা বে মুর্শদকলির লক্ষ্য ছিল ত৷ যদ্বনাথ সরকার স্বীকার 
করেছেন । নরেন্দ্র লিখেছেন যে আঠারো শতকে বাংলাদেশে অসংখ্য 
ক্ষুদ্র দ্র জাঁমদার ছিল। আর তারা রাজস্ব আদায় করার সময় অনেকখানি 
নজেরা আত্মসাং করত । এতে রাস্ট্রের মোট রাজস্বের পাঁরমাণ কমে যেত। 
ফলে মার্শদকলি রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায়ের 'ইউনিট' বা এককরুপে ছোট ছোট 
জামদারর বদলে বড় বড় জাঁমদাঁর গডে তুলতে চেয়োছলেন । ছোট ছোট 
জাঁমদাররা যখাঁন রান্ট্রের দাবীর সমপাঁরমান রাজস্ব সরকারি তহাবিলে পাঠাতে 
অসমর্থ হাতো তখনই তানি তাদের সান্নকটের কোন বড জাঁমৰাঁরর অন্তভূ্ত 
করতেন সেইসব ছোট জাঁমদারগ্রালকে । ফলে মহর্শনকালি খাঁর আমলে বেশ 
কয়েকটি বড জামদারির উদ্তব হযোছল । নরেন্দ্রকৃ্ক সিংহের মতে মাার্শদকীলির 
রাজত্বকালকে জমিদারি বনাশের নয়, জামিদারি সংরক্ষণের কাল বলা যেতে 
পরে। নরেন্দ্রকুষ্ধর এই মত স্বীকার করেছেন আর দূজন এঁতহাসিক- আব্দুল 
কাঁরম ও তপন রায়চৌধুরী । 

নূতন জমিদারির আঁবর্ভাবের কথা যদুনাথ সরকারও তস্বীকার করেন 
নি। তাঁর রচনায় একটি পাঁরচ্ছেদ নিয়োঁজত হায়ছে এই জাঁমদাঁর উত্থান 
[বিষয়টির আলোচনায় ! ক্ষুদ্র জামদারদের ধঁথবদ্ধ করে বড়মাপের কোন 
জামদার কর হলো কিনা এইটি বড় বিষয় নয় । বড বিষয় হলো “আমল' 
নামক এক 157াদারশ্রেণীর আবির্ভাব, গ্রাম বাংলায় তাদের স্থায়ী আঁধষ্ঠান, 
রাষ্ট্রের অধস্তন প্রাঁতভরুপে জমিদারদ্রে উপর তাদের কতৃ“ত্ের প্রাতিষ্ঠা । অর্থাৎ 
গ্রাম বালায় এক নতুন মধ্যস্বত্বের উত্তব এবং পরবতাঁকালে ইংরাজ শাসনের 
সময় তাদের অইনগত স্বীকৃতি । মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা মূলতঃ একটি ত্রিস্তর 
ব্যবস্থা! এই ব্যবস্থায় সবণচয়ে নীচের স্তরটি হলো কৃষকদের স্তর । এখানে 


৬৪ 


কৃষক ও অন্যন্য বৃন্তর মানুষেরা একেকার হয়ে সামাজিক উৎসাদনের বনিয়াদী 
পর্ধের সামান্যজনদের স্তরটি রচনা করে। এটি সমাজের সংখ্যাগরিষ্ের স্তর, 
ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত বানয়াদস্তর । ন্রিস্তরের দ্বিতীয়টি শীর্ষের স্তর সংখ্যা 
লাঁঘষ্ঠের স্তর-রাজস্বের চূড়ান্ত আত্মসাৎকারা রাষ্ট্রের স্তর । এই স্তরের মানুষ 
হলো নবাব ও আমরশ্রেণীর মানুষ । এই দুইস্তরের মাঝখানে হলো মধ্যস্তর 
জমিদার ও তালুকদারদের স্তর, যারা উৎপাদক মানুষের কাছ থেকে খাজন।৷ আদায় 
করে রাজস্বরূপে তাকে রাস্ট্রের কাছে প্রেরণ করে । রাষ্ট্রের দাবী ও জনগণের 
উত্তর যে 'বন্দুতে নমালত হয় এটি সে মধ্যস্বত্বভোগীর স্তর। এটা পুরুষ 
পরম্পরায় সামাঁজক উদ্বত্তের স্তর । জাঁমদারের পুত্র জাঁমদার, তার পুত 
জাঁমদার-_ 


এইভাবে জমিদারিতে তাদের পুরুষানুর্লামক স্বার্থ জীড়ত ছল । তারা 
কৃষকের কাছে রান্ত্রীয় শান্তর প্রতঃক্ষ প্রাতীনাধ, শাসক নামের অন্তরালে ভক্ষক 
ও শোষক । কিন্তু এই জমিদারই আবার াবপদের দিনে কৃষকের ন্লাতা-_ধান 
রোপণের সময় তাকে 'তাকাভি' খণ জমিদারই দত, বন্যার জলে বাঁধ বেঁধে 
দত জাঁতদার, আতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ. মহামারী, অজন্মার সময় খাজনা মকুব 
করত জমিদার, গ্রামের পাঠশাল।, চতুঙ্পাঠী, দাতব্য চাকৎসালয়ের খরচ বহন 
করত জমিদার । মুঘল শাসনে শোষণ নজ্পেষণের সাথে কল্যাণধাঁ্তার যে 
দিকটি 'ছিল গ্রাম পর্যায়ে 7 পরগন। পর্যায়ে তার বাহক ও ধারক ছিল 
জাঁমদাররা । মুর্শদকুঁলির রাজত্বকালে 'আমিল' নামে যে মধ্যস্বত্বভোগীর আবর্ভাব, 
হল তারা৷ রান্ট্রক কল্যাণের এই পতাকাঁট কেউ বহন করে আসোন। 
গোলমালট। এইখানে । তাহলে ক আমিলদের উপস্থাপনার সাথে সাথে মুঘল 
রাজস্ব ধ্যবস্থার ন্রিস্তর কাঠামো টি ভেঙ্গে গেল ? এইটি হল আমাদের 'খিতীয় 
প্রশ্ন যা নীচে দেওয়া হল। 

'দ্বতীয় প্রগ্র ৪ নুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বকালে রাজস্ব ব্যবস্থার কাঠামোঁটি কি 
বদলে গিয়েছিল £ 


নুঘল রাজস্ব ব্যবস্থায় কাঠামোগত পঁরিবতনের যাঁদ কোন লাঁজক থাকে 
ছিল একটি--রাজস্বের সর্বাধকরণ (171251701290107. 07 155610 )। 
যে কাঠামোতে রাজস্বের সর্বাঁধকরণ সম্ভব রাষ্ট্রের কাছে তাই গ্রহণীয় । 
এীদক থেকে মধ্যস্বত্বভোগীর 'িবনাশ নিসন্দেহে রাষ্ট্রের পক্ষে কাম্য । এই 
দৃষ্টিকোণ যাঁদ আমর৷ গ্রহণ কার তাহলে বল৷ যেতে পারে যে মুর্শিদকুলি খাঁর 
মুষ্টিমেয় ঠিকাদার বা ভাড়াটে রাজস্ব আদায়কারী 'দয়ে প্রজাদের কাছ থেকে 
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"খাজনা আদায়ের দায়িত্বটা সেরে নিতে চাইছিলেন, অন্ততঃ তাতে খরচ কম 
ছল ৷ বিপুল সংখাক মধ্যস্বত্বভোগীদের 'নাত্ক্লিয় করতে পারলে 'বপুল পাঁরমাণ 
রাজস্বের মধ্য পরবে আত্ুসাং (1410থী585০ 11106101017) হয়ে যাওয়ার 
ঘটনাটিকে রোধ করতে পারতেন । অতএব মুর্শিদকুলি খাঁ যাঁদ জাঁমদারদের 
উচ্ছেদ করতে নাও চাইতেন তবে অন্তত তাদের 'নীঁত্কয় করে রাখা তার 
উদ্দেশ্য ছিল। নচেৎ আমিল নামে ঠিকাদারদের তান নিয়োগ করবেন কেন 2 
যাঁদ জাঁমদারদের উচ্ছেদ তিনি ঘটাতে না চেয়ে থাকেন তাহলে রাজস্বে 
কাঠামোগত পাঁরবর্তন ঘটানোর কোন বাসন! তাঁর ছিল না । 


মুর্শদকাল খাঁর রাজস্ব আনায়ের পদ্ধাতি সম্থকষ্ধে আব্দুল কাঁরম দুটি 
মন্তব্য করেছেন । এক, মুর্শিদকুলি খাঁ ইংরাজদের মতে৷ জাঁমকে সবোচ্চ ডাকে 
1নলামে তুলে দেন নি। দুই, সালমুল্লাহর তাঁরখ-ই-বাঁঙ্জালা পড়লে দেখা 
যায় যে মুর্শিদকুঁল রাজস্ব আদায়ের জন্য জাঁমদার ও আমিলদের পাশাপাশি 
নিয়োগ করেছেন । আব্দুল কাঁরমের মন্তব্য থেকে যে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা 
হল এই যে মুর্শিদকীলি খাঁ রাজস্বের সর্বাধিকরণ চেয়োছলেন কন্তু কাঠামোকে 
আমূল বদলে দিতে চান নি । মুর্শিদকুঁল খাঁ ত জাঁমর হাস্তাব্দ কাঁরয়োছিলেন । 
জাঁমর উৎপাদন শান্ত কত, রাজস্ব দেবার ক্ষমতা প্রজাদের কতটুকু আছে, 
রাষ্ট্র ক হারে রাজস্ব দাবী করতে পারে তা জানার জন্যইত হাস্তাবুদের 
ব্যবস্থা । তবে কেন তান ঠিকাদারদের হাতে রাজস্ব আদায়ের দাঁয়ত্ব তুলে 
দেবেন 2 এ প্রশ্ন করেছেন আব্দুল কাঁরম । অর্থাৎ আব্দুল কারিম বলতে 
চাইছেন যে মুর্শদকালি খাঁ রাজস্ব আদায়ের প্রথাগত ব্যবস্থা থেকে সরে আসেন 
নি। জামির হাস্তাব্দ করিয়ে তানি ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে এক 'নাশ্চত 
বনিয়াদের উপর দাঁড় করাতে চেয়োছলেন । 

মনে রাখা দরকার যে আব্দুল কারিমের একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল যদ্ুনাথ 
সরকারের মন্তব্যকে খণ্ডন করা । যরুনাথ সরকার তাঁর তথ্য গ্রহণ করোছলেন 
সালমুন্নাহ-র তাঁরখ-ই-বাঙ্গালা থেকে । আঞ্ুল কারমও অনেকখানি নির্ভর 
করেছেন সালমুল্লাহ্‌-র উপর । বিস্তু দর্তাগ্যের বিষয় হল এই যে সালমুল্লাহ 
তার বইয়ের কোন কোন জায়গায় মুর্শিদকুলির অত্যাচারের দিকটা বড বেশী 
করে দৌখয়েছেন । অতএব সঠিক ব্যাখ্যার জন) অন্তর তখ্যের সন্ধান করতে 
হল নুর্শদকুলর সমর্থক এতিহাসিকদের । হাতের কাছেই তাঁরা পেয়ে 
গেলেন জেমস্‌ গ্র্যান্টের বিস্তাঁরত আলোচনা । নরেন্রকুষ$ক 'সিংহত জেমস্‌ 
্র্যাণ্টের মন্তব্যকে মেনে নিয়ে বলেছেন যে মুর্শিদকুঁলির রাজত্বকালে বাংলার 
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ইতিহাসের এটি স্মরণীয় কাল । জেমস্‌ গ্র্যান্টের সমসামায়ক আর একজন 
ইংরাজ এীতহাঁসক নবাব আমলের রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন । 
তান হলেন জন শোর। শোরপু গ্র্যাপ্টের মত রাজস্বের দৃষ্টিকোণ থেকে 
মুর্শদকাঁলর রাজত্বকালকে আলোচনা করেছেন । অথচ মুর্শদকাঁলর সমর্থক 
এ্রীতহাসিকরা শোরকে যথেষ্ট গ্রাহ্য বলে মনে করেন 'নি। 

তৃতীয় প্রপ্ন _-রাজস্বের হ্থাসবাদ্ধর দৃষ্টিকোণ থেকে রাজস্ব ব্যবস্থার 
কাঠামোগত পাঁরবর্তন কতখানি অর্থবহ ? 

মুর্শিদকুলির রাজত্বকালে রাজস্বে হ্াসবৃদ্ধির পাঁরমাপ করলে বোঝা যায় 
তান জাঁমদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটাতে চেয়োৌছলেন কিনা । ১৭০০ খাষ্টা্ডে 
'যখন মুর্শদকুঁল খাঁ দেওয়ানের কার্ষভার গ্রহণ করলেন তখন রাস্ট্রের বাংসাঁরক 
শনর্ধারত রাজস্ব ছল ১,১৭,২৮,৬৪১ টাকা । তারপর থেকে রাস্ত্রীয় রাজস্ব 
খনর্ধারণের পাঁরবত“ন এই রকম £__ 


বছর লক্ষ পাঁরমাণ বাৎসাঁরক বৃদ্ধি শতকর৷ 
টাকায় টাকায় হারে 

১০৭০১ ১,২০,৪ ৯১১০৯ ৩২১,৪৪৮ ৩২ 
১৭০২ ১,২৪,৭১,২৫১ ৪,২৯,২৬২+৩-৬ 
১৭০৬ ১,২৫৬,৪১,০১৯৮ ৬,১৭,৬৭ 41 ০"৫ 
১৭০৪ ১,২৫.৫৫,৫৬৯ ১১৪,৬৫১ +০"৯ 
১৭০৫ ১,২৬,৬৮,০৬৭ ১৩,৫০০ + ০0১ 
১৭১০ ১,২৫.৭৮,৭২৪ 
১৭১১ ১,.৩৪,০০,১৭ ৭,২১,৪৫১ 4 &*৭ 
১৭১২ ৯.৩৪.২৬,৯৩৮ ২৬,৭৬৩ +০২ 
১৭১৩ ১,৩৫,০০,০৮৭ ৪৩.১৪৯ 
১৭১৪ ১,৩৮.৭১,৫১৭ 
১০৭১৫ ১,৩৪,৭১,৫৪১৮ ৩,০৮,০৩১ 7২৩ 
১৭১৬ ১,১৯,৩১৯,৪০১ ১৮,৮৫৩ +-০:৪৩ 
১৭১৯ ১,৪০,৩০,৩৫৩ 
১০৭২০ ৯,৪০,৯৯,৩২৬ ৬০.১৭৩ 409৩ 
১৭২১ ১,৪১,০১,১১৪ ৭,.৭,৮৬৮ 4০0১৩ 


উপরেব তাঁলকায় মুর্শিদকাঁলি খাঁর রাজত্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপৃণ্ণ রাজস্ব- 


বছর ও রান্রীয় রাজস্ব দাঁবর হেরফের দেখানো হয়েছে । এরমধ্যে লক্ষণীয় 
[বষয়গুলে। হল নিম্নরূপ । 
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এক, মুর্শিদকীলির বাংলাদেশে আসার তারিখ ১৭০০ ও ১৭১০ সাল 
(১৭০৮ থেকে ১৭১০ তিনি দাক্ষিণাত্যে ছিলেন )। এই দুই তাঁরখের 
অব্যবহিত পরের দু এক বছর রাজস্ব বাঁদ্ধির চেষ্টা চলে । কন্তু সমস্ত চেষ্টা 
সত্বেও ক্লমহ্াসমানতার সূন্রকে ঠেকানে। যায় নি। মুর্শদকৃল খাঁ প্রথমবার 
বাংলাদেশে আসার পর ১৭০৩ সালে ও দ্বিতীয়বার আসার পর ১৭১১ 
সালে রাজদ্বের দাবী সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়োছল, এই বাঁদ্ধির বাৎসাঁরক হার ছিল 
যথাব্রমে ছয় লক্ষাধক ও সাত লক্ষাঁধক টাকা । ১৭০২ সালে এই বাঁদ্ধির 
শতকর। হার ছিল ৩.৬ এবং ১৭১১ সালে ছিল &.৭ | এর থেকে বোঝা যায় 
যে রাস্দ্রের পক্ষে প্রগাঁতিশীল খাজন৷ আদায়ের প্রবণত৷ ছিল । এ প্রবণত। যাঁদ 
নিরঙ্কুশ প্রবণতা হয় তাহলে ধঝতে হবে ষে রাষ্ট্রের পক্ষে রাজস্ব ব্যবস্থার 
কাঠামে। বদলের প্রয়োজনীয়তা ছিল । ?নরঙ্কুশ রাজস্ব চাহদা যাঁদ থাকে তবে 
কোন ব্যবস্থার কাঠামোগত পাঁরবতনের প্রয়োজন হয়। অষ্টাদশ শতকের 
প্রথম দশকে এই চাহদা ছিল । আলমগীর ওরংজেবের প্রয়োজন ছিল বিপুল 
অর্থের । তান দাক্ষিণাত্যে তাঁর সাম্রাজ্যব্যদী লড়াইয়ের শেষ পৰে এসে 
উপনীত হয়েছিলেন । উত্তর ভারত থেকে কোন রাজস্ব তাঁর হাতে পৌছাচ্ছিল 
না। অতএব তান দাক্ষিণাত্যের দক্ষ প্রশাসক মহম্মদ হাঁদকে (যাঁর পরবতাঁ 
নাম মুর্শদকুলি খাঁ) সুবে বাংলায় প্রেরণ করলেন । বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থাকে 
ঢেলে সাজানে। হয়োছল । তোডরমলের ব্যবস্থরার ৭৬ বছর পর ১৬৫৮ 
সালে সুলতান সুজার আমলে রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়োছল । এইবার 
তার ৬৪ বছর পর।১৭৭২ সালে মুর্শদকাীল খাঁর সময়ে আবার রাজস্ব বাবস্থার 
পারবর্তন ঘটল । 


এর অর্থ হলে। এই যে রাস্ট্রের কাছে রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ছিল । 
১৭০৭ সাল পর্যন্ত উরংজেব জীবিত ছিলেন । এই সময় পর্যন্ত নিঃসন্দেহে 
সুবে বাংলীর উপর কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের দাবা খুব বেশী ছল । বিস্তৃ 
ওরংজেবের মৃত্যুর কয়েক বছর পর থেকে এ চাপ নিশ্চয় কমোছিল । বাহাদুর 
শাহের মৃত্যুর পর যখন ফারুকাঁসয়র "দিল্লীর সম্রাট হবার জন] প্রাতিদ্বান্দ্িতা 
করাছলেন তখন 1তানি মুর্শদকুঁলি খার উপর একবার অর্থের জদ্য চাপ সৃষ্ি 
করেছিলেন। এরপরে আর সেরকম কোন চাপ সুবে বাংলার উপর পড়েনি । 
তবে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ঘাটাঁত দেখা 
দিয়েছিল এবং বড় বড় জা?গদারদের জাগর নিয়ে সমস্যা যতই বাঁদ্ধ পাচ্ছিল 
ততই মুঘল সাম্রাজে৷র অন্তভূ্ত প্রাদৌশক রাজ্যগুলর উপর চাপ পড়ছিল । 


৬৮ 


এ চাপ সুলতান সুজার সময়ও ছিল এবং মুর্শিদকুঁলি খাঁর সময়ও 'ছিল। এ 
চাপের মুখে দাঁড়য়ে মুর্শিদকুলি খাঁ হয় তে। ভেবোৌছলেন যে রাজস্বের সর্বাধ- 
করণের সবচেয়ে বড় পথ হলো মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসারণ করা । বিশেষ 
করে মোঁদনীপুর বর্ধমানের জাঁমদার শোভা সিং, যশোরের জাঁমদার সীতারাম 
রায় ও রাজশাহীর জাঁমদার উদয়নারায়ণের বিত্রোহের পর তিন সঙ্গত কারণেই 
ভাবতে পারেন যে জাঁমদারদের উচ্ছেদ করে, রাজস্ব ব্যবস্থার কাঠামে৷ পাঁরিবর্তন 
এনে তান রাজস্ব বৃদ্ধি করবেন, এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি বুঝবার চেষ্টা 
করলে মনে হয় যদুনাথ সরকার যে তত্তুটির উপস্থাপন। করেছেন তা নরেন্দ্রকৃফণ 
সংহ ও আব্দুল কাঁরম-এর বিরোধিতা সত্তেও শিক । 


হছুনাথ সত্রকাব্রেত্র মত কতখানি ঠিক ? 


উপরে যে দৃষ্টিকোণ থেকে যদুনাথ সরকারের তত্টি আলোচনা করা 
হয়েছে তা একটি আপাত দৃষ্টিকোণ । তার মধ্যে একটি বড মৌলক তথাকে 
ধরা হয় নি। যদ্রনাথ সরকারের ততুটি আপাতভাবে ঠিক। কিন্তু গভীর 
বশ্লেষণের মুখে দাড় করালে তাকে ভূল মনে হবে না। অর্থাৎ মূল 
প্রশ্নটি কোন আলোচকই আলোচনা করেন নি। তা হলো এই £ যাঁদ সুলতান 
সুজার আমলে জমিদার বাবস্থাকে উৎখাত না করেই রাজগ্ব বাঁদ্ধ করা যায় 
তবে মুর্শদকুঁলি খাঁর সময় রাজস্ব ব্যব্যহ্থাব কাঠামোগত পাঁরবত“নের প্রয়োজন 
হবে কেন ঃ সুলতান সুজার সময় 'বপুল পাঁরমাণ নতুন রাজ্যাংশ সুবে 
বাংলার সাথে যুস্ত হয়েছিল। তার থেকে এসেছিল বিপুল পাঁরমাণ রাজস্ব, 
ফলে জাঁমদারদের উপর রাস্ত্র চাপ স্টি করোছিল বটে কিন্তু তাদের উৎখাত 
করার চেষ্টা করে ন। মুর্শদকুঁলি খাঁর সময় নৃতন রাজ্যাংশ খুব বেশী যুক্ত হয় 
'ন বটে 1কন্তু কীষকাজের পাঁরমাণ বাঁদ্ধি পেয়োছল । মুর্শিদকুলি খাঁর সবচেয়ে 
বড় অবদান হলো দেশে শান্ত গৃঙ্খলা প্রাতিষ্ঠা করা । এর ফলে দেশে বসাতি 
যেমন বাড়ছিল তেমন কষকাজও বদ্ধ পচ্ছল। বড় আকারের যুদ্ধ বিগ্রহ 
ন। থাকার জন্য সৈন্য চলাচল খুব বোঁশ ছিল না, ক্ষেতের জম ও ফসল নষ্ট 
হয় নি। অতএব মুর্শিদকুলি রাজস্ব বাঁড়য়ে কীঁষ বৃদ্ধির ফসলটুকু তুলে 
1নযোছলেন মান্তরার বেশী কিছু করেন নি। এরফলে কৃষক ও জাঁমদারদের যে 
সমৃদ্ধ কীষিবাদ্ধির ফলে হওয়।৷ উাঁচত ছিল তা হয়ত হয়ান । দেশের আঁতীরন্ত 
শ্রীবদ্ধর সন্তাবনাটিকে 'তনি ভেঙ্গে ফেলোছলেন কিন্ত তার ফলে দেশের 


৬৯ 
ইঁতি-& 


ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সনাতন কাঠামোটি টিকে গিয়োছিল। জামদারদের পুরোপুরি 
উচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয়তা আর দেখ৷ দেয়াঁন । 

মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব বৃদ্ধির টেকাঁনক ছিল চারটি । এক, সমস্ত 
প্রশাসনের ব্যয়ভার তান কমিয়ে ফেলোছিলেন ৷ সমস্ত বলাস ও বৈভব তার 
আমলে বন্ধ হয়ে গিয়োছল । ফলে রাজস্থের সণয় সম্ভব হয়োছল । 

দুই, তার আমলে কোন বড় মাপের যুদ্ধ বিগ্রহ বা রাস্ত্ৰীয় ?বপর্য্ (যা 
পরবতাঁ নবাবদের আমলে হয়েছিল ) হয় নি। ফলে রাস্ট্রক রাজস্বের 
অপচয়ও ঘটে নি। তান সৈন্য বাঁহনীর আয়তনও কমিয়ে রাষ্ট্রের সামারক 
বাজেটকে হ্রাস করোছিলেন। এতে নূতন করে রাষ্ট্রের তহাবলে অর্থ-সয় 
হয়েছিল । 

তিন, মুর্শিদকাঁল নিম নিহ্পেষণের নীতি গ্রহণ করোছলেন । জাঁম- 
দারদের কাছ থেকে তান যা ন্যায্য তাই আদায় করতেন, 'কন্তু যা আদায় 
করতেন তা 'ির্ষম নঙ্পেষণের মধ্য দিয়ে । শোন। যায় যে রাজস্ব অনাদায় 
হলে তান জামদারদের উপর নির্মম শারীরক নির্যাতন চালাতেন এবং তাদের 
ধর্মের উপরেও হস্তক্ষেপ করতেন । 

চার, মুর্শিদকুলি একটি আভনব রাজস্ব বঁদ্ধর অস্ত্র আবিষ্কার করোঁছলেন । 
তার নাম “আবওয়াব' । সময় সময় প্রয়োজন হলে নাজিম বা সুবেদার 
হসেবে তিনি জাঁমদারদের উপর কিছু আতারন্ত কর হ্ছাপন করতেন। 
তাদের কাছ থেকে নজরাণাও আদায় করতেন । আগে বড় বড় জমিদারদের 
দেয় নজরাণা 'দিল্লীর সম্রাট গ্রহণ করতেন । মুর্শদকুলির সময় থেকে সেই সব 
নজন্বাণা কেন্দ্রের হাতে না গিয়ে প্রাদোশক তহাঁবলে জমা পড়ত । তাতেও 
যাঁদ রাষ্ট্রের অর্থের ঘাটতি হত তখন চাপ দিয়ে বিদেশী বাঁণকদের থেকে অর্থ 
আদায় কর হত। অতএব অর্থের এতগুীল উৎস থাকতে মুর্শিদকুলি খাঁর 
রাজস্ব কাঠামে৷ বদলানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। অন্তত মুর্শদকুলির মত 
সতর্ক শাসক শোভাঁসংহের বিদ্রোহের পর রাজস্ব ব্যবস্থার কাঠামোগত 
পাঁরবর্তন ঘটানোর ঝধীক কখনোই নিতেন না একথা ধরে নেওয়াই সঙ্গত । 
তবে তান জাঁমদারদের সচল করার জন্য তাদের উপর তদারাঁকর দা'য়ত্ব দিয়ে 
[ছিলেন আমল নামক একগুচ্ছ কর্মচারীর উপর । তারপর থেকে বাংলাদেশে 
আমল ও জাঁমদারদের পাশাপাশি সহ অবস্থানটি একটি নৃতন ট:্যাঁডশন 
[হসাবে গড়ে ওঠে । 
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েষটব্য 


যছুনাথ সরকার সম্পাদিত হিষ্টরি অফ বেজল, “্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা 
বিশ্বাবিষ্ঠালয় প্রকাশনগ, পৃষ্ঠ! ৪০৮-৪১৭ | 

নরেন্দ্রকৃ্জ সিংহ, ইকনমি হিষ্টৃপ্রি অফ বেঙ্গল দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ৯৭ । 
তপন রায়চৌধুরী ও ইরফান হাবিব সম্পাদিত কেন্িজ ইকনমি হিষ্টরি 
অফ ইগ্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৭ । আব্দুল করিম, মুর্শিদকুলি খান 
এগু হিস টাইমস, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৩ | 

রমেশচন্দ্র দত্ত, ইকনমিক হিষ্টরি অফ ইগ্তিয়।, প্রথম খণ্ড । 

রঞ্জিত সেন, বেঙ্গল পাস্ট এগু প্রেজেন্ট শু ইপ্গিয়ান মানি লেগারস £ 
সরফস ইন বেঙ্গল ইন ছ্য সেকেও্ড হাফ অফ এইচিস্থ সেঞ্চুরি, পৃষ্টা ৬০ । 
রঞ্জিত সেন, ইকনমিকস অফ রেভেনিউ ম্যাকোমাইডেশন ১৭৫৭-১৭৯৩ £ 
বেঙ্গল এ কেস স্টাডি (প্রকাশিতব্য) । 

আব্দুল করম-এর গ্রন্থে “রেভেনিউ িফর্মস,” পৃষ্ঠা ৭৪-৯৩ দ্রষ্টব্য । 
জেমস গ্রাযা্ড হিষ্টরিক্যাল এগ কম্যারেটিভ এনালিসিস অফ দ্থ 
তিনান্সেস অফ বেঙ্গল । 

জন শোর, মিনিট, ডেটেড ৯৮ জুন, ১৭৮৯ ও মিনিট ডেটেড 
৯৮ সেপ্টেম্বর, ৯৭৬৮৯ । 

গভর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সিল, রেভেনিউ প্রনিডিংস ভল্যুম ৯২৬, 
এলোগ্ডিকা &। 

রায়, এম, এন. গুপ্ত বাহাদুর, ল্যাণ্ড সিসটেম অফ বেঙ্গল, পৃষ্ঠা ৭৪-৭৮ । 
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অতুনচন্ত্র প্তাপ্তর ইতিহাস চেতনা 


িনিেখিলেশ গুহ 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে সাধারণ৩ দু-ধরণের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি 
পায়__এক, গবেষণা-ধ্মী ; দুই, শাক্ষত কন্তু আবশারদ জনসাধারণের 
উপযোগী রচনা । তথ্যান্বেধীরা জানার সীমানা বাঁড়য়ে চলেন, বিশেষ 
কোনো সমস্যার নিশ্পাক্ততে তাঁদের সমস্ত মনোযোগ । নান৷ সূত্রে লব্ধ তথ্য- 
সমূহের সামাগ্রক বিশ্লেষণের তুলনায় [িশেষ জটিল কোনো প্রশ্নের সাধ্যমত 
মীমাংসা তাঁদের টানে । অনুশীলত 'বষয়ের গোটা চিত্র তুলে ধরার দাঁয়ত্ব 
নেই সময়ে-সময়ে এমন অনেকে “শবশেষজ্ঞ'-রুপে পাঁরচিতি লাভে যাঁদের 
উৎসাহ নেই । উচ্চতর শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানগুলি, যেখানে গবেষণার দাবী সবচেয়ে 
বড়, সর্ধদা তাঁদের কৌলীন্য মানে না। কিন্তু সাংস্কীতিক পাঁরমগ্ল সজীব 
রাখায় তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য । দুর্দান্ত পাঁগুত্যপ্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত হাজির 
করার পাঁরবর্ডে "বাঁভন্ন জ্ঞান কাঁণকাগুলি এক সূত্রে গেথে উপহার দেন তাঁরা, 
অখণ্ড পারপ্রোক্ষিত রচনা যাতে সম্ভব হয়। সংশ্লেষণী এবং বিশ্লেষণী 
শচত্তবৃত্তর মধ্যে অবশ্যই কোনো মৌলিক বরোধ নেই । অনেকের স্জনীশান্ত 
উভয় পথই আলিঙ্গন করেছে, কারু কারু বা একটিতে 'সাদ্ধ এসেছে । 


ভারতবর্ষে গবেষণার অবকাশ স্বাধীন রান্্র প্রতিষ্ঠার পর বস্তার পেয়েছে । 
সেই সঙ্গে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মুখে । 
বাস্তবে কর্মকাণ্ড রূপায়ণের অন্যতম বাধা এতাবৎকাল ইধারাঁজর ওপর 
আঁধক নির্ভরতা, যার ফলে আণ্লিক ভাষাসমূহে উপধুক্ত ছাত্র পাঠ্য বইয়ের 
অভাব এখনে। কাটিয়ে উঠতে পাঁরাঁন । প্রয়োজনীয় কেতাবের অগ্রতুলত। 
সত্বেও 'কস্তু জনসাধারণের ভাষায় আধুনিক কালে তাদের জন্য খত জ্ঞান 
ভাগ্ডারের পর্যাপ্ত সর্মীক্ষণ ঘটে ওঠে নি। ঘটলে, কেবল আঁভানবেশযোগ্য 
পুস্তক সংখ্য। বাড়তো৷ না, এদেশে 'বদ্যানৃশীলনের পূর্ণতর 'চন্র আমরা পেতাম । 
সেকাজে ?কছুটা। সহায়তার আশায় বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা । কিছুটা 
সময়োপযোগিতার কথাও সেই সঙ্গে মনে এলো । সম্প্রাত অতুলচন্দ্র গুপ্তর 
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জন্মশতবর্ষ (১৮৮৪-১৯৮৪ ) নিঃশব্দে আতবাহিত হলো । “ইতিহাস সংসদ 
অন্তত কৃতন্্াচত্তে তার স্মৃতিতে প্রণাম জানিয়ে এই ঘটি কিণিৎ স্মালন করুক । 
'কাব্য'জিজ্ঞাসা' ব্যতীত তাঁর সমস্ত আলোচনা গ্রন্থে ইতিহাস চিত্ত বিশেষ স্থান 
পেয়েছে । এমন কি “কাব্যসিজ্ঞাসা' প্রবন্ধেও শিল্পালোচনার মধ্যে ঝলসে 
উঠেছে এই উপলান্ধ £ 

'যাজ্ঞবন্ধ্যের দুই স্ত্রী, কাত্যায়নী ও মে্রেয়ী মানুষের সভ্যতার দুই মৃত 
প্রতীক । (কাব্যজিজ্ঞাসা, পৃঃ ৭২) 

পাঠকদের বোধ হয় মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের 
উদ্দেশ্যে খাঁষ যাজ্ভবন্ধ্য সংসার ত্যাগ করবার পর তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ী অনুবার্তনী 
হতে চান। সামাজিক স্থাচ্ছন্দ; বিধানের আশ্বাস দিয়েও তাঁকে প্রীতাঁনব্ত্ত 
করা যায় নি। উল্টে সেই বিখ্যাত প্রশ্নের আশ্রয় নিয়োছিলেন তাঁন--অমৃত- 
লাভ যাতে হয় না তাতে ক প্রয়োজন 2 যাজ্ঞবক্ষ্যের অপর ধর্মপত্ী 
কাত্যায়নী এ রকম কোনো জিজ্ঞাসা উত্থাপন করোছলেন বলে শোন। যায় না। 
তাঁর প্রত্যাশা সম্ভবত ছিলো আরো স্থূল, পার্থিব । মে্রেয়ী এবং কাত্যায়নীর 
উল্লেখে অতুলচন্দ্র উপরের উত্তিতে মানুষের উধ্বতর ও লোৌকিক চারন্র বোঝাতে 
চেয়েছিলেন । 
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প্রমথবাবূর সঙ্গে পাঁরচয় ও তাঁর সাহাষ্য আমার জীবনের বড় সম্পদ ৷ 
তা ন। ঘটলে সম্ভবত জীবকাজঁনের উৎসাহে লোকে যাকে বলে কাজ তাতেই 
ডুবে যেতাম । আম বাংলা সাহিত্যের দু ছন্রের নগণ্য লেখক । কিন্তু সে 
লেখাও 'লিখতেম ন৷ প্রমথবাবুর সঙ্গে পরিচয় না হলে ।” 

প্রমথ চৌধুরী, “আত্মকথা গ্রন্থের ভূমিকায় অতুলচন্দ্র গৃপ্ত । 

উপরোন্ত সাক্ষ্য সর্তেও অতুলচন্দ্র গুপ্তর জীবনে আরো ক'টি বোশষ্ট্ে 
বেড়ে উঠে ছিলো বলা যায় । প্রথমত, আইন ব্যবসায়ে তাঁর পসার । প্রমথ 
চৌধুরীর মতো তিনি ব্যবহার জীবকার অধ্যাপনা মান্র ক'রে দায়ত্ব সম্পাদন 
করেন নি; আদালতে তাঁর ভীমকা ছিলে। অত্যন্ত সফল, সক্রিয় । ফলে 
যেমন, তান ?নজেই উদ্ধৃত সাক্ষ্যে জাঁনয়েছেন- সা'হত্য রচনা কর্ম তাঁকে 
সারতে হ'তে ব্যস্ততার.ফাঁকে ফাঁকে । তাঁর লেখার সংখ্যা বিপুল নয় এবং 
তাতে যে মন প্রাতফাঁলিত হয়েছে তাতে আইন শিক্ষার সার্থক লক্ষণ স্পট, 
যুন্তশীল, তথ্যনিষ্ঠ, বাস্তব আঁভজ্ঞতাসম্পন্ন ৷ 
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সামাজিক দাঁয়ত্ব-সচেতনতা৷ অতুলচন্দ্র গুপ্ঠর জীবনের আরেকটি বড় দিক । 
তাঁর পিতা উমেশচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন রংপুরের ডাক সাইটে উকিল । অতুল- 
চন্দ্রকে তিনি কেবল জীবকানির্বাহের সন্ধান দেন 1ন, জাতীয়তামন্ত্রেও দীক্ষিত 
করেছিলেন । স্বদেশী যুগে রংপুর শহরেই প্রথম জাতীয় [বিদ্যালয় প্রাতাঁ্ঠত 
হয়। (৮ নভেম্বর ১৯০৫ )। বিনা বেতনে অতুলচন্দ্র, তিন বছর এখানে 
শিক্ষাদান করেন। কালহিল সার্কুলারের 'ববুদ্ধে বাংলাদেশে যে ছাত্র যুব 
সংগঠন গ'ড়ে ওঠে তাতে তিনি সহকারী সাঁচবের ভাঁমিকা পালন করোঁছলেন । 
বিবেকী রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মেধাবী ছাত্র হসাবেও তাঁর 
নাম ছাড়িয়ে পড়ে সাম্মীনক এবং ম্লাতকোত্তর পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে তিনি 
প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। রাজনোৌতক ঘটনাবলীর প্রাতি সদ সতর্ক দৃষ্টি 
রাখলেও প্রমথ চৌধুরী কখনো সংগ্রামে সরাসাঁর প্রবেশ করেন নি । এখানেও 
অতুলচন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে তার পার্থক্য । জীবন সায়াহে এসেও শেযোস্তজন 
বেরুবারি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় সামিল হয়োছিলেন, কমুযুনষ্ট এবং 
[বনা 'বচারে আটক, অন্যান্য রাজবন্দীদের পক্ষে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন 
উ্বাপনে তাঁর সাক্রয় সহযোগিতা এখনো অনেক সংগ্রামী স্মৃতিতে উজ্জল । 
রাজনোতিক চিন্তা ও কর্মের প্রত্যক্ষ আঁভভজ্ঞতা নিয়ে অতুলচন্দ্র সাহতি।ক 
মণ্ে উপাঁস্থৃত হন । 


প্রথম মহাধুদ্ধের পূর্বে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ভাবধারার পাঁরবর্তনের স্পৃহা! 
দুটি দিক চিহ স্থাপন করেছিলো প্রথম, বঙ্গীয় মুসলমান সাহত্য সাঁমাতি 
প্রাতিষ্ঠা ১৯১১, ৪ঠ। সেপ্টেম্বর ) এবং পরে “সবৃজপন্র' (প্রথম সংখ্যার তাঁরখ 
মে, ১৯১৪) প্রকাশ । ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন তখন বাঁক বদলের 
মুখে প্রত্যাশী, পাশ্চাত্য সভ্যতার, ববর লোভ রন্তু নখদংস্ট্ী মেলে নগ্ন করল 
আপন নিললজ্জ অমানুষতা । মননশীল সারবান মিতবাক আলোচনায় যুগ 
সমস্যা দ্ধ করতে চেয়োছিলেন “সবুজপন্র-র লেখকগোষ্ঠী, পরবতাঁ যুগে বন্ড 
গত স্মৃতি থেকে ধাদের 'নম্নাবধ লক্ষণ সন্দান্ত করতে চেয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় £ 

€১) চাঁরন্র-শাস্ত, ইচ্ছাশীন্তর অপেক্ষা ঝুঁদ্ধর প্রাধান্য-স্বীকার, (২) 
বুদ্ধির পারচয় তর্কে, (৩) যে তর্কের গোটাকয়েক রীতিনীতি আছে, এবং 
(৪) যার সাধারণ আস্তত্বের জন্য আপোঁক্ষকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার 
কবল থেকে, সামায়ফতার নাগপাশ থেকে মুস্ত হওয়া যায়। পৃরোন্ত 
অঙ্গীকারের উর্পাসদ্ধান্ত হল বুঁদ্ধর স্বাধীনতা, কারণ যেটা সাধারণ অর্থাৎ 
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আবশেষ (সাধারণের বুদ্ধ আছে সবুজপন্রের দল স্বীকার করেনি কখনও ), 
সেটা মুস্ত। এই স্বাধীনতা থেকে আমরা অনুমান করোছিলাম যে, লেখক, 
কর্ষজজীবনে কারুর দাসত্ব করবে না. সাহত্যিক জীবনে সবদাই সমালোচনা 
করবে । সমালোচনার বিষয় অবশ্য নার্দ$ট ছল না, তবে সমাজই ছিল 
প্রধান । পাঁলটিক-স-এ আমাদের আগ্রহ ছিল না, তার বদলে পাঁলটিক্যাল 
গৌড়াম, ধর্মের গৌড়ামি, এমন ক বিজ্ঞানের, দর্শনের । মোদ্দা কথা কিছুই 
বাদ পড়েনি । ফলে লেখায় এসৌছল ফাার্ত এবং সাহত্যে এল প্রবন্ধ, 
সর্বাবষয়ে জানবার আগ্রহ ।, (নতুন ও পুরাতন' £ ₹স্তব্য পৃষ্ঠা ২৪৭-২৪৮) 

উদ্ধূতি খানিক দীর্ঘ হলো । আপাতত ন! জানিয়ে এর পুরোটা অন্তত 
আমি গলাধঃকরণ করতে পারবো না। কিন্তু সমকালেও 'সবুজপন্র'-র, 
আবহাওয়ার মধ্যে অতুলচন্দ্রর নাম যে স্বতন্ত্র মর্যাদার দাঁব করচ্তো৷ তার প্রমাণ 
ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অন্যত্র রেখে গেছেন- প্রমথ চৌধুরীর প্লেহের বিতরণ 
ছিল অত্যন্ত পরামিত । 

“এক অতুল (গুপ্ত ) বাবুকে ছাড়া ; তাঁকে তিনি স্বাস্তঃকরণে সুখ্যাতি 
করেছেন, পম্লেহে করেছেন এবং খাতির করেছেন। পেয়েছেনও।' 
(ঝিলিমিলি, ১৫1৫৯ তারিখের বিবৃতি, পৃঃ ৪৩1) 
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অতীতের দৃষ্টান্ত থেকে বর্তমানে অনেক শিক্ষা নেওয়া যায় হীতহাস 
পাঠের পক্ষে এটি একটি বড় ঝুন্ত। পূর্ব আভন্ঞত। ভুলে থাকার ক্ষমতাও 
কিন্তু মানুষের অসীম । বাস্তব থেকে চোখ 'ফাঁরয়ে কখন যে আপ্ত বাক্য, 
ধরতাই বুলি, গুরু নিরশে পথ চলা শুরু কার তা আমরা নিজেরাও জানি না । 
মুন্ত বুদ্ধিকে ধারা উস্কে দিতে চান তাঁদের বন্তব্য নিয়ে তাই গোল বাধে। 
ক্রমশ হয়তো আমরা তার যাথার্থ্য উপলান্ধ কার কিন্তু প্রথমে তর্ক লাগে । 
আঁবর্ভাব কালে প্রমথ চোঞুরীর ভূমিকা যত আভনব ঠেকোছিলো আজ তা 
সমান চাগুল্যকর বোধ ন৷ হ'লে আশ্র্য হবার কিছু নেই। ইতিমধ্যে সময়ের 
ব্যবধানে তাঁর মতামত. স্থির হয়ে শোনবার অবকাশ ঘটেছে । ধূর্জটিপ্রসাদ 
যা-ই বলুন, “সবুজপন্র' গোষ্ঠী কেবল সৌথন সাহিত্য চর্চা করেন নি, পারি- 
পার্থখিক ব্লুটি বিচ্যুতি-জড়তা সম্পর্কে সর্বদা সরব থেকেছেন । প্রমথ 
চৌধুরীর আক্রমণের প্রধান বিষয় ছিল প্রচালত শিক্ষাব্যবস্থা, অনুশীলনের 
সুযোগ-সু'বধায় যাতে কেবল বিস্তবানদের পথ প্রসারিত হত। 
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“আমাদের সামাজিক জীবনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শান্তর পারচয় পাওয়া 
যায় না, বরং অপচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় । অথচ আমাদের 'বশ্বাস যে, 
আমরা দু পাতা ইংরাজি পড়ে নব্য ব্রাঙ্গণ সম্প্রদায় হয়ে উঠোছি। তাই 
আমরা নিজেদের শিক্ষার দৌড় কত, সে বিষয়ে লক্ষ্য না৷ ক'রে জনসাধারণকে 
শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছি । এ সত্য আমরা ভুলে যাই যে, 


ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান থেকে যাঁদ আমরা নতুন প্রাণ লাভ করে 
থাকতুম, তা হ'লে জনসাধারণের মধ্যে আমরা নব প্রাণের সণ্টারও করতে 
পারতুম । আমর। আধায়ন ক'রে যা লাভ করোছ, তা অধ্যাপনার দ্বার দেশ 
শৃক্দ লোককে দিতে পারতুম । আমরা আমাদের (08100:9 কে 
12610178115 করতে পার ?ান বলেই গবণমেন্টকে পরামর্শ দাঁচ্ছ যে, আইনের 
দ্বা। বাধ্য করে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হোক | ( 'তর্জমা' £ 
বীরবলের হালখাতা ) 


'টেকষ্ট বুক কেউ পড়ে না, সকলেই তা মুখস্ত করে । আর পরীক্ষা- 
পাশের সঙ্গে সঙ্গেই সো বিদ্যা আমরা মাথা থেকে যত িগাগর পার বাহত্কৃত 
করে দিই। অতঃপর “ভাগ্ানুসারী গ্লেহবং” অর্থাৎ তেলের ভাঁড় থেকে তেল 
ফেলে দিলে তার অভ্যন্তরে যেমন িণ্িৎ তেল লেগে থাকে সেইর্প 
এীতিহাঁসক জ্ঞান আমাদের মাস্তক্কে জাঁড়য়ে থাকে । (প্রাচীন বংগ 
সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান পৃঃ ১) 


উপ্পানবোশক শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল বর্ণনায় প্রমথ চোধুরীর আক্ষেপের 
জাতীয়তাবাদী চিন্তানায়কদের অনেকের বন্তব্যের প্রাতিফলন দেখা যায় । কিন্তু 
তাঁর ধুন্তবাদী মন ভারতের অতীত ইতিহাসকে আঁতরঞ্জত করে দেখোন । 
স্বদেশী যুগে দেশের এতিহ্য সন্ধানের চেষ্টা যখন জাগ্রত হয়, রবীন্দ্রনাথ 
বলোছলেন £ 

এ কথা কেহ না মনে করেন, গোর্ব-অনুসন্ধানের জন্য পুরাবৃত্তের 
রম পথে প্রবেশ কারতে হইবে । সে দিকে গৌরব না থাকতেও পারে-_ 
অনেক পরাভব, অনেক অবমাননা, অনেক পতন ও 'বকারের মধ্য "দয়া 
বাঁকিয়। বাঁকয়া ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাস বাহয়া আসিতেছে ।_-'এীতহাসিক 
চিত্র, ইতি হাস. রবীন্দ্র রচনাধলী, জন্ম শতবার্ধক সংস্করণ, খণ্ড ১৩, গৃঃ ৪৮০ । 

রবীন্দ্রনাথের উপদেশ সেকালে সকলে মেনে নেনান। ফলে হিন্দু 
পুনবুঙ্থানবাদ এবং আধুনক ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের তুলনা 
দেবার লোভ দীর্ঘ দন এদেশের পাঁওত সমাজকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখোঁছলো । 
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রবীন্দ্রনাথের বাণ্ণীর তাৎপর্য উপলাদ্ধতে কিল্তু প্রমথ চৌধুরীর ভুল হয়াঁন। 
এর অন্যতম প্রমাণ 'সবৃজপন্র' প্রথম বর্ষে প্রকাঁশত অধ্যপক রাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায়ের 700050)611691 00119 ০6 [1018- যে-গ্র্ছের যুন্ত ও তথ্য 
আজও আমরা 'নাঁবচারে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ কাঁর- প্রমথ চৌধুরী-কৃত 
সমালোচন। € ভারতবর্ষের এঁক্য" নানা-কথা )। প্রধান যে কয়েকটি কারণে 
পুস্তকে উপস্থাপিত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা কর! হয়েছিলো তা নিম্নধুপ। এক, 
সংস্কৃত সা'হত্য বহ্‌ যুগ ধরে রাঁচিত; কালচিহ্ন নির্ধারত না থাকায় রচনাগ্ীলর 
সাঁঠক সময় 'নর্ধারণ শন্ত । রাধাকুমূদ মুখোপাধ্যায় বোঁদক যুগে ভারতবর্ষের 
একতা বোঝাতে বে শ্লোকগুল উদ্ধার করেছেন প্রকৃতপক্ষে 'বাভন্ন সময়ের 
মানাসকতায় তাদের জন্ম নেয়নি এমন কথা জোরের সঙ্গে কে বলবে 2 আঁধ- 
পতসূচক যে সকল উপাঁধ সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত হাতে দেখা যায়-_সম্রাট, 
একরাট, আঁধিরাট প্রভীত--শান্ত্রের সাক্ষ্য মেনে প্রমথ চৌধুরী দৌঁখয়েছেন বিশেষ 
যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ সেগুল পুরোহিত সম্প্রদায় প্রদান করতেন । 


দ্বতীয়ত, প্রমথ চৌধ্রী স্মরণ করতে সাহায্য করেছেন- আর্ধরা ভারতবর্ষে 
বাঁহরাগত । “মন্‌ সংহিতা" মতে, 'দ্বাবর্ত এবং আর্ধাবর্ত-বাহিভূতি সমগ্র 
ভারতবর্ষ স্রেচ্ছদেশ । তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রমথ চৌধুরীও মনে 
করতেন ভারতবর্ষের প্রকৃত এঁক্য প্রথম সাঁধত হয়োছিলো৷ প্রাকৃত জনের প্রভাবে 
বৌদ্ধযুগে । প্রাচীন হিন্দুস্থান' গ্রন্থের একস্থানে ( পৃঃ ১৪ ) তান বলেছেন 
বর্ণাশ্রম ধর্ম যেখানে সমাজে প্রাচীর তুলেছে, বৌদ্ধ ধর্মে সেখানে সব মানুষের 
আসন প্রাতপ্ঠিত £ অশোক ছিলেন শুদ্র, কণিক্ষ, ছিলেন তুরক্ষ, ও মিিন্দ 
ছিলেন যবন অর্থাৎ গ্রীক ।, 

সবোঁপার, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রমথ চৌধুরীও মনে করতেন প্রাচীন ভারত- 
শ্রেষ্ঠ সাধনা সমাজ গঠনে, ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের ছায়ায় এদেশের 
অতীত সন্ধান এই বিড়ম্বনা । রবীন্দ্রনাথের ভাষায়--বর্তমান য়ুরোপের 
আদর্শ-দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঁরমেয় নহে ।” ( “এীতিহাঁসক চিন্র' ) 
সতর্কতার সঙ্গে এই বন্তব্য প্রানধান না করায় প্রমথ চৌধুরীর মতে দু-ধরণের 
ভ্রান্তর সৃষ্টি হয়েছে৷ প্রাততুলনার ঝোঁকে প্রথমত আমর৷ ভারতবধষের অতীত 
আদর্শকে যথাযথ মর্যাদায় প্রাতীষ্ঠত করতে পাঁরাঁন ৷ রাধাকুমূদ মুখোপাধ্যায়ের 
গ্রন্থের পর্যালোচনায় একস্ানে পাঁড়_ 


“আমর! ইউরোপীয় সভ্যতার নৃতন মদ 'নত্যই সংস্কৃত সাহিত্যের পুরাণো 
বোতলে ঢালাছ। আমরা স্পেলারের বলাতি মদ শঙ্করের বোতলে ঢালি, 
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0০1216-এর ফরাসি মদ মনুর বোতলে ঢাল এবং তাই যুগ সাত সোমরস 
বলে পান করে তৃপ্তিও লাভ কাঁর, মোহগ্রস্ত হই ।, 


জাতীয়তাবাদী এতিহাসিকদের পক্ষ থেকে অতীত ভারতবর্ষের সঙ্গে 
বর্তমান য়ুরোপের সাদৃশ্য সন্ধানের চেষ্টায় এদেশের মূল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে 
না এই মর্ষে অন্যত্র 'বীরবল' এর মস্তব্য-_ 


“এরা আহেল৷ বিলাতি শিক্ষার মোহে এ কথা ভুলে গেলেন যে, অতীতে 
হন্দুর প্রতিভা, হীতিহাসে নয়_ পুরাণে বিজ্ঞানে নয়_দর্শনে ফুটে উঠোছল । 
অতীতের মর্ম গ্রহণ না ক'রে তার চর্ম গ্রহণ করতে যাওয়াতেই সে দেশত্যাগা 
হ'তে বাধ্য হ'ল । ( 'প্রত্র-তত্তের পারস্য-উপন্যাস', বীরবলের হালখাতা ) 


আদর্শ এবং আত্মীয়তার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত আপন হলেও একটি 
[বষয়ে কিস্তু প্রমথ চৌধুরী 'কনুটা স্বাতন্্র রক্ষা ক'রে চলোছলেন । তাঁর 
'রায়তের কথা গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখোঁছলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু গ্রামসমাজে 
জামদারদের ভূমিক। প্রসঙ্গে উভয়ের মত পার্থক্য ছিলে । বইটির মধ্যেই 
রয়েছে বাঁজ্কমচন্দ্রের “বঙ্গদেশের কৃষক' আলোচনার কাছে খণ স্বীকার । 
বাঁঞ্কমচন্দ্র এবং প্রমথ চৌধুরী গ্রামবাংলা উৎসন্নে যাওয়ার জন্য জমিদারদের 
দায়ী করেছেন, যাঁদও ব্যান্তগত আঁভন্দ্রতা থেকে রবীন্দ্রনাথ এ শ্রেণীর আচরণ 
সম্পূর্ণ নঞর্৫থক ভাবতে পারেন নি। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের মতে মহাজনদের 
আচরণ বিশ্লেষণে প্রমথ চৌধুরী আরো [বিশদ হ'তে পারতেন । বাংলা দেশের 
অর্থনীতির মূল 'নর্ভর যে কৃঁষ সমাজ তারা বপাত্তর কারণ সম্বন্ধে বাঁ্কম, 
রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চোধুরী সমান আগ্রহ দোঁখয়েছেন । প্রসঙ্গত, উল্লেখা, 
জাঁমদার, এবং মহাজনদের অর্থনোতিক 'বন্যাস সম্পর্কে বতমান কাল পর্যন্ত, 
এীতিহাঁসকরা একমত হনান । চিরম্ছায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন বিষয়ে 'রায়তের 
কথা।' গ্রন্থের আলোচনায় সংক্ষেপে যাথার্থ্য এবং প্রাঞ্জলতার যে সহাবম্ছান 
ঘটেছে, দুভাগ্য ছান্রদের কাছে বিষয় পাঁরাচাত পৌছে দিতে আমর যথেষ্ট 
পাঁরমাণে তার সন্ধবহার করান । রাজনীত্তে ভদ্রলাকদের ক্রিয়াকলাপ 
নিয়ে ইদানীংকার আলোচকরা সম্ভবত মনেও রাখেন না কত আগে প্রমথ 
চৌধুরী দেখিয়োছিলেন- ইংরেজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে এদের গাঁটছড়া বাধা € দ্ুঃ 
উপসংহার, 'রায়তের কথা” )। “সাম্য” গ্রন্থের পুননুদ্রণে বাঁজ্কমচন্দ্রর উৎসাহ 
ছিল না; সাম্যবাদী চিন্তার সমর্থনে প্রমথ চৌধুরীর জোরালে। প্রকাশ কিন্তু 
কখনোই ভুলে যাবার নয়৷ 

'যে প্রজার আঁধকারের কথা তোলে, কারো মতে সে 8915112510, কারো 
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মতে সে িরম্থায়ী বন্দোবস্তের শত্রু কারো৷ মতে বা সে এক সপ্প্রদায়ের সঙ্গে 
আর এক সম্প্রদায়ের মারামারি কাটাকাটির পক্ষপাতী । 

“০০ *** 83018095510, জন্তুটি যে কি, ত৷ তাঁরাও জানেন না, আমরাও জানি 
নে। জুজুর ভয় ভদ্রলোকের পক্ষে অপরকে দেখানোও যেমন অনুচিত, নিজে 
পাওয়াও তেমনি ছেলোমি। 


সঃ চু চে খ 


'আপাতত দেখতে পাচ্ছি যে. যেখানে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে, 
সেখানে প্রজার স্বার্থের কথা শুনলে আমাদের পাঁলটিসয়ানদের “পেটি:য়টিক” 
জ্বর ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায় |” ( “প্রোগ্রামের পারচয়', বাষতের কথা) 

অতুলচন্দ্র গুণ্তর হীতিহাস চেতনা বোঝাতে প্রমথ চৌধুরীর সম্বন্ধে পূর্বেকার 
আলোচনা প্রসঙ্গে সন্দেহ জাগতে পারে-মূল বিষয় থেকে অনেকটা সরে 
এসেছি কিন! 2 উত্তরে বলতে হয় “সবৃজপন্র'-_সম্পাদকের প্রথর ব্যান্তত্বের 
ছাপে যে পান্রক গ'ড়ে উঠে ছিলো গোষ্ঠীর মূল সুর অতুলচন্দ্রর সমগ্র সাহত্য 
কীর্তর মধ্যে ধ্বনিত । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বিপিনচন্্র পালের রক্ষণ- 
শীলতার 'বিরুদ্ধে প্রমথ চৌধুরী যখন লেখনী ধারণ করোহলেন, অতুলচন্দ্র গুপ্তর 
মনীষা সহায় হয়োছলো । 'কাব্যজিজ্ঞাসা'-র লেখকরুপে বর্তমানে আমরা 
যাঁকে মনে রাখি '“সবুজপন্র-র স্তন্তে তার প্রকাশ ঘটেছিলো যে ক'টি সন্দর্ভ 
মাধ্যমে পরবতাঁকালে তা শশক্ষা ও সভ্যত।' (১৯২৭ ) নামে গ্রাথত হয়েছে । 
বস্তত অতুলচন্দ্রর সমগ্র রচনাকর্ষের পাঁরমাণ স্মরণে রাখলে রসসাহত্যের 
ব্যাখ্যা তার পাঁরচয় তাঁর ক্ষেত্রে নিতান্ত অসম্পূর্ণ ঠেকে । অত্যন্ত দায়িত্ববান 
সাংস্কাতিক কমরি মর্যাদা তাঁর অনেক বেশী প্রাপ্য । সমসামায়ক ঘটনাবলীর 
তাৎপর্য প্রমথ চৌধুরীর মতো তাঁকেও ভাবিয়ে তুলতে । উদাহরণত- দ্বৈত 
শাসনের মর্ষোদ্ঘাটনে “দু ইয়ারাঁক' (ইংারজি 058:005 শব্দের ব্যঙ্গ যাতে 
প্রচ্ছন্ন ) নামে রস রচনাটি প্রমথ চৌধুরীর পাঠক সহজেই মনে করতে পারবেন ॥ 
অনুরূপভাবে ! গ্রাসিয়াস বং হবসের রাস্ট্রতত্বের পার্থক্য নিরূপণে অতুলচন্দর 
বলেন,_প্রথমোন্তের মধ্যে মানুষের আদম সমাজের হানাহাঁনির রুপ, পক্ষান্তরে 
রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠার মধ্য দিয়ে পাশব বৃত্ত প্রশমনের চিত্র একেছেন হবস্‌ €( আরধামি' 
শিক্ষা! ও সভ্যতা, পৃঃ ৬৩-৬৪ )। 

অতুলচন্দ্রর হইীতহাস চেতনার একাদকে ছিলো গ্রীস এবং রোমের 
ধপদী সভ্যতা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান, অন্যদিকে সমকালীন সমস্যার তাঁলয়ে 
দেখার ক্ষমতা । আয়ত দৃষ্টিবলে তাঁর কলমে যুগিয়োছলো৷ এমন পংস্তি- 
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'প্রাঈীন রোমের গুণগানে যাঁরা মুখর আধুনিক জার্ধানির উপর মুখ 
বাঁকানোর তাঁদের কোনও আঁধকার নেই। কার্থেজ ও 1মশর বিজয় বাঁদ 
রোমের পক্ষে ছিল গৌরবের, তবে বেলাঁজয়মকে গ্রাস করা জার্মানির পক্ষে 
অগোরবের সে 2 আজকাল পাঁলটিক্সে যা হীন, কালকার হীতহানে তা 
মহৎ হয় কোন ন্যায়ের জোরে 2 (রোম', এ, পৃঃ &€& ) 


তৃতীয় 'বশ্ব জুড়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক নিধারণে যে 
সকল বন্তব্য, ক্রমশই জোর পাচ্ছে, অতুলচন্দ্রর রচনায় অর্ধ শতকের কিছু 
বেশী আগে তার রেখা পড়েছে । উদাহরণত নীচের অংশটি লক্ষ্য করা যাক। 


ইউরোপের 'বশ্বপ্রোমকেরা যা-ই বলুন না, ধন ও শাল্ততে ইউরোপ 
এখন যেমন আছে তেমাঁন থাকবে, আবার বাকী পাঁথবীটাও ধনী ও শান্তশালী 
হয়ে উঠবে জ্ঞান ও ীবজ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় এর কোনও সন্তাবনা নেই । 
ইউরোপ প্রধান হয়েছে আর সবাই ছোট ও খাটো আছে বলে । সে প্রাধান্য 
বজায় থাকবে- আর সবাইকে ছোট ও খাটে করে' রাখতে পারলে ।' € “বৈশ্য”, 
এ, পৃঃ ৯০ )। 


ধনতান্ত্রক ব্যবস্থার কঠিন সমালোচনা করেছেন অতুলচন্দ্র তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 
সংকলন থেকে । সাম্রাজ্যবাদী 1বস্তারের প্রকৃত চাঁরন্র গত শতাব্দীর শেষেই 
বাঙালী বুঁদ্ধজীবীর কাছে প্রকট হয়োছিলে৷। । রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর থেকে 
একটি উদ্াহরণ--থৃষ্টান-ইতিহাসে দেখা যায় আমোরকায় অস্টেঃলিয়ায় মাটির 
লোভে অসহায় দেশবাসীদগকে পশুদলের মতো উৎসাঁদত কাঁরয়া দেওয়া 
হইয়াছে, লোভান্ধ দাসব্যবসায়গণ মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে নাই 1 ( গ্রিচ্ছ- 
সমালোচনা', ইতিহাস, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১৩, পৃঃ ৪৮৬-এ )। 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে মার্কন যুস্তরাষ্ট্রে ধন বণ্টনের পাঁরসংখ্যান 
শুনিয়েছেন অতুলচন্দ্র। আমৌরকার যুক্তরাজ্যে ( যা ইউরোপের একখণ্ড ছিট 
মাত্র ) দেশের সমুদয় ধনের এক পণ্চমাংশেরও বোঁশি রয়েছে, লোক সংখার ত্রিশ 
হাজার ভাগের এক ভাগের হাতে । (বৈশ্য, এ, পৃষ্ঠা ৮৩ )। শ্রম 
'বভাজনের উপযোগত৷ আ'ঁবঙ্কারের পর যাবতীয় অর্থনোতিক বকাশের 
উন্মেষ ভেবেছেন অতুলচন্দ্র_410050191 [২৪$০11০-এর গোড়ার কথা 
শিল্পীদের মজুর করে একসঙ্গে খাটিয়ে তাদের কাজের নিট লাভ অল্প লোকে 
বেটে নেওয়া । কল ও হীঞ্জন কাজে লাগানোর পূর্বেই 17770050781 
[২০০1০ আরপ্ত হয়েছিল । কল ও ইঞ্জতনের আঁবষ্কার অনেকটাই এ 
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[২০৮০1৪০-এর ফল, কারণ নয়, ( 'জামর মালক', বিশ্বভারতী, চৈত্র 
১৩৫০, পৃঃ ১৫ ) 


প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা” আলোচনার সম্প্রসারণ ঘটান অতুলচন্দ্র ৷ 
জাঁমর মালিকানা দিয়ে কাঁষকর্ষে উন্নতিকার্মী যে ভূঘ্বার্মী শ্রেণী সঁষ্টর স্বপ্ন 
দেখোছিলেন কর্ণওয়ািস বাস্তবে তা রূপলাভ করোঁন- অর্থনীতাঁবদদের কাছে 
অনেক আগের এ সত্য ধরা পড়ে ছিলো । কিন্তু কেবলমান্র ভূমি সংস্কার বা 
উন্নতমানের প্রযুক্তীবদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষকদের অর্থনোতিক মুক্তি ঘটবে, 
অতুলচন্দ্র এমন আশা পোষণ করেনাঁন। প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পাঁরবর্তন 
ঘটিয়ে সম্পার্তর যৌথ মালিকানার প্রাতিষ্ঠা চেয়োছলেন তান । এ ক্ষেত্রে 
তাঁর মতামত প্রমথ চৌধুরীর চেয়ে র্যাঁডক্যাল। 'রায়তের কথা” 
যৃন্ত টেনোৌছলো৷ কৃষকের প্রজা-স্বত্বের পক্ষে, অতুলচন্দ্রের নির্দেশ সাম্যবাদী 
ধনবন্টনের দিকে । উভয়ের রচনা থেকে একটি করে উদ্ধৃতি দিলে তফাৎটা 
পাঁরভ্কার হবে । 


প্রজা জাঁমর মালিক হয়ে উঠলে, জাতির শান্ত ও দেশের এ*বর্ধ্য যে কত- 
দূর বেড়ে যায়, তারও জান্বল্যমান উচহরণ-_-বত'মান ফন্স । আর প্রজাকে 
স্বত্বহশন ও দাঁরদু করে' রাখলে তার ফল যে কি হয়, তারও জাজ্বল্যমান 
উদাহরণ বর্তমান রাঁশয়া । যাঁরা 9091519157;-এর ভয়ে কাতর তাঁদের 
অনুরোধ কাঁর যে, তাঁরা বাঙলার রায়তকে বাঙলার 7585817% 10:0901৩007 
করবার জন্য তৎপর হোন ॥। যে রকম দিনকাল পড়েছে, তাতে করে মানুষকে 
আর দাস ও দরিদ্র করে রাখা চলবে না। প্রজাকে এ সব আধকার 
আমরা যাঁদ আজ দতে প্রস্তুত না হই, ত, কাল তারা 'নতে প্রস্তত হবে ।, 
(€ "প্রোগ্রামের পারচয়” বায়তের কথা ) 


'চ।ষের জাঁমতে এই বৈজ্ঞাণনক কাষর প্রবর্তন দেশের সমগ্র ধনতান্ত্রক 
বাবস্থা থেকে স্বতন্ত্রভাবে ঘটানো সম্ভব নয় । এই আংশিক পাঁরবত“ন নির্ভর 
বরে সমণ্রের গাঁত ও পাঁর্ণীতর উপর । যোঁদন আমাদের দেশের ধনতান্ত্রক 
জীবনকে নতুন পৃথবীর উপযোগী ক'রে ভেঙে গড়ার কাজ আরম্ভ হবে, 
কাঁষর উন্নাতর প্রকৃত চেষ্টাও সেই দিন আরপ্ত হবে তার পূর্বে নয় । সোভিয়েট 
রুশিয়ার দৃষ্টান্তই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ৷ (জমির মালিক, পৃঃ ২৭ ) 

ওপরের দুটি বন্তব্যের মধ্যে ষে পার্থক্য তার পিছনে রয়েছে বুশ 1বপ্রবের 
প্রভাবে পৃথবীব্যাপী পাঁরবর্তনের চেহারা । ভারতীয় বুদ্ধিজীবদের ওপর, 
এই যুগান্তকারী ঘটনার আঁভঘাত যাঁরা খুজছেন দুর্ভগ্যের 1বষয়, তাঁদের 

রি 


৮৯ 


রচনাতেও অতুলচন্দ্রের মতামত প্রায়ই উল্লেখ পায় না । অথচ-_এই প্রবন্ধের 
শুরুতেই যেমন বলেছি-_বাঁজ্কমচন্দ্র এবং প্রমথ চৌধুরীর মতো অতুলচন্দ্র'র 
সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রকাশ কেবলমান্র রচনাকর্মেই বিনিঃশেষ হয়ান । 
১৯২৬ খ্‌ঃ নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলনে তাঁর অংশগ্রহণ এবং পরে বঙ্গীয় কৃষক 
এবং শ্রীমক দল গঠনে উৎসাহ তলে যাওয়া উচিত নয়। মুজফ-ফর 
আহমেদের স্মৃতিকথায় পাড় 

'রাজনীতিতে অতুলচন্দ্র গুপ্ত অগ্রসর চিন্তার ধারক ছিলেন । তিনি 
জাঁমদারী প্রথার 'িরোধী ছিলেন, তখনকার দিনের মতো দেশের স্বাধীনত৷ 
সম্বন্ধে তাঁর মত ঘোলাটে ছিল না । ব্রটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে, ভারতের 
প্রকৃত স্বাধীনতাকেই তান স্বাধীনতা বলেন । ( 'আমার জীবন ও ভারতের 
কাঁমউীনষ্ট পার্টি”, কলকাতা, ১৯৮৪ সংস্করণ, পৃঃ ৩৪০ ) 

অতুলচন্দ্র গুপ্তকে তবু কোনে বিশেষ মত ও পথের পাঁথক বলা চলবে 
না। তাঁর ইতিহাস চেতনা ছিলো অনেকান্ত। ইতিহাসকে শীবজ্ঞান' 
আখ্য। দিতে তিনি কুষ্ঠা বোধ করতেন । অতীতের পৃষ্ঠা উল্টে ভাঁবষ্যতের 
দিশা পাওয়া যায়, এমন বিশ্বাস তাঁর ছিলো৷ না । “ইতিহাসের মুত্ত' (১৯) 
গ্রন্থে তিন এ প্রসঙ্গে গিবনের দৃষ্টাস্ত পেড়েছেন। বহু খণ্ডব্যাপী রোমক 
সাগ্রাজ্যের পতনের কাহনী শোনানোর পর এই মহান এাতহাঁসকের মনে 
হয়েছিল-_ইউরোপের ইতিহাসে আর কখনো এমন বিপর্যয় ঘটবে ন।। দু 
বছরের মধ্যে ফরাসী 'বিপ্লরের সৃচনায় তাঁর সিদ্ধান্ত ভেঙে পড়ে। ইতিহাস 
রচনাকে অতুলচন্দ্র বরং তুলনা করেছেন সীবনাশিস্পের সঙ্গে । “মানবীয় ঘটনার 
বাচ্ছন্ন জ্ঞানের অদ্নবন্কারকে প্রত্রতত্ব নাম দিয়ে তাদের কেবল হীতহাসের 
মালমসলা মনে করা সত্য দৃণ্টিভাঙ্গ নয় । যেন্তন আবিষ্কৃত জ্ঞানের পৃৰ 
থেকে জ্ঞাত ঘটনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা মায়, সে জ্ঞান, ইতিহাসের 
মালমসলা । কারণ সে জ্ঞান ইতিহাসের প্যাটার্নকে আর একটু বেশী চওড়া 

করে, অথবা ফাঁক পৃ করে সে প্যাটার্নের বুনানকে আরও একটু ঠাসবুনান 

করে। (ইতিহাসের রীতি, “ইতিহাসের মুক্তি”, পৃঃ &৩ 1) 

অতীতের ঘা কিছু স্থবির তার বিলোপ সাধন ক'রে এাঁগয়ে যাওয়া 
মানুষের মুন্ত। কর্মের ওপর অতুলচন্্র জোর দেন, কারণ কমাঁ মানুষই 
পারেন ইতিহাসের গাঁত বদলাতে । ইতিহাসের মুক্তি, গ্রচ্থের উপসংহারের 
শেষ কটি ছত্রে তাই 'তাঁন বলেন_-মানুষ জীবনের টানে এগিয়ে চলে সৃষ্টির 
প্রেরণায় নৃতন সৃষ্ট করে । ইতিহাস জীবনের এই সৃষ্টি লীলার দর্শক । 


৮ 


এ লীলার কলাকৌশল বুঝলেই সৃষ্টির ক্ষমতা আসে না, যেমন কাব্য 
বুঝলেই কাব হওয়া যায় না । তা যাঁদ হত তবে মমূসেন ইতিহাসের পখাঁথ 
না লিখে একট। রাজ্য স্থাপন করতেন, আর ব্রাডালর হাতে আর একখানা 
হ্যামলেট লেখা হত ।' 

মানুষের জীবনশান্ত সমস্ত রকম বাধা-বিদ্ব আঁতক্রম ক'রে নিজস্ব গাঁতিপথ 
খ*জে নেয় বলে আগ বাঁড়য়ে তার সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে 
না। ইতিহাসে কোনো ঘটনাই তুচ্ছ নয়, কারণ মানুষের ছাপ রয়েছে 
প্রত্যেকটিতে । ববিদ্যা-বুদ্ধ-আঁভবুচি অনুযায়ী আমরা হীতিহাস থেকে পাঠ 
নিই; কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তই শেষ 'বচারে অমোঘ, অটল, অনড় নয়। 
সভ্যতার জয়যাত্রা ভাষ্য রচনা করতে চান যে এরীতহাঁসক তাঁর অন্তরে অতুল- 
চন্দ্রের মতে। প্রাতি মুহূর্তে বিস্ময়ের বোধ থাকা চাই, যেহেতু তাঁর উপজীব্য 
অফুরভ্ত সম্ভাবনাময় মানব-জীবন- সবাধক ব্যাখ্যার পরও যাকে ঘিরে থাকে 
অসীম রহস্য । অতীতের পাঠ প্রাণের অভাবনীয় প্রকাশ লীলায় বারেবারে 
আশ্চর্য ক'রে অহামিকা ও সংকীর্ণতার থেকে উদ্ধারের পথ দেখাতে পারে 
বলেই হীতিহাস সম্পার্কত অতুলচন্দ্রের ভাব্বার শিরোনাম ইতিহাসের মুস্ত' ৷ 
তাঁর ভাষাতেই বাঁল-_ 

“যেসব তত্ত্ব দিয়ে মানুষ জীবনকে বাখ্যা করতে চায়, জীবন তাদের চেয়ে 
অনেক জটিল। তাই কোনো এীতিহাঁসক তত্বুই ইতিহাসের চরম ব্যাখ্যা 
দিতে পারে না, এবং এক আংঁশক ব্যাখ্যায় অসম্ভৃষ্ট হয়ে এতিহাসকেরা 
অন্য এক আংঁশক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন । ইতিহাস জ্ঞানের চরম লাভ, 
মানবসমাজের গাঁত ও পাঁরণাতর এই রহস্যলীলার সঙ্গে পাঁরচয়। যে 
ইণতহাস পাঠকের মনে এই রহস্য বোধকে জাগিয়ে তোলে সেই ইতিহাসই 
যথার্থ ইতিহাস । বাঁক সব হয় গম্প নয় প্রপাগাণ্ডা। (ইতিহাস, 


ইতিহাসের মুক্তি, পৃঃ ১০৬০) 


৮৩ 


জমি দখনের লড়াই ঃ দ্বাওতান গাহাড়িয়া গ্রতিদন্থিতা 
সমর কুমার মাল্লক 


উনাবংশ শতাব্দীর আঁদবা্সী ইতিহ্াসচর্চার যে বিষয়টির প্রাতি অধুনা 
গবেষকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, তা হল আঁদবাসী এলাকায় 
অগ্রসর 'হন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের এক অসম সংঘর্ষ যার 
আঁনবার্ষ পাঁরণাঁতি আদিবাসী সমাজ ও অর্থনীতির ভাঙ্গন । আ'দবাসী 
এলাকায় 'হন্দু ও অন্যান্য উন্নত জাতির জাঁমদার, মহাজন, মুনাফাখোর 
ব্যবসায়ী প্রভাতি স্থার্থান্বেবী ও সুযোগসন্ধানী ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশের ফলে 
আঁদবাসীরা তাদের শোষণের শিকার হয় এবং তাদের অজ্ঞতা ও সারল্যের 
সুযোগ নিয়ে ষে সমস্ত জাম তারা কঠোর মেহনত ও যত্ব সহকারে কাঁষর 
উপযুন্ত করে তুলোছিল, তা দখল করে নিতে থাকে । এইভাবে জাঁমজম৷ 
হাঁরয়ে নিঃস্ব হয়ে আঁদবাসীর। ভাগ্যের অনুসন্ধানে 'নজ নিজ এলাক। ছেড়ে 
অনন্য বসাঁত ম্থাপন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সাঁওতাল পরগণায় এই ধরণের 
জাঁম দখলের ঘটন। ছাড়া আরও এক সম্পূর্ণ 'ভন্ন প্রকৃতির জাম দখলের সকল 
প্রচেঘ্টার উদাহরণ পাই । তা হল অর্থনীততে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর এক 
উপজাতি কর্তক অর্থনীতিতে 'পাঁছয়ে থাকা আর এক উপজাতির জাম 
দখলের প্রবণতা ! এইভাবে এক উপজাতির জাম অন, উপজা!তর দখল 
করাব ঘটনা বিরল। উনাঁবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাহাঁড়য়াদের জাম 
সাঁওতালরা দখল করে এই বরল দৃষ্টান্ত স্থাপন কাব । 


সংঘর্ষের এলাকা 


সাঁওতাল পরগণার রাজমহল পার্বত্য অঞ্চল ছিল এই সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থল, 
রাজমহল পার্বত্য অণুল উত্তরে গঙ্গাতীরে সকাঁরগাঁল থেকে দক্ষিণে ব্রাহ্গণী 
নদী ও বীরভূম .জেলার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । এই পাহাড়ের গড় 
উচ্চতা ছিল ১০০ ফুট থেকে ২০০ ফট পর্যস্ত এবং সমগ্র অণ্চলটি দৈধ্যে ৮০ 
মাইল ও প্রন্থে ৩০ মাইল পর্যন্ত বিস্তত ছিল। পাহাঁড়য়ারাই হল 
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রাজমহলের আদ বাসিন্দা, পাহাঁড়য়ারা মোট তিনটি শাখায় 'বিভন্ত 'ছিল-_ 
(১) সাওাবয়া বা মালের যার! মূলত রাজমহল পাহাড় ও গোক্দার আধবাসী ; 
(২) কশয়ার ভাগ যাদের আস্তানা ছিল সুলতানাবাদ পাহাড়ে ; এবং 
(৩) মাল পাহাঁড়য়া ঘার। দমকা ও নাকুড়ের পার্বত্য অণ্চল ও সমভাম উভয় 
স্থানেই বসবাস করতো । 


পাহাডিয়। উৎপাদন পদ্ধতি £ 
কুলাও আবাদ 


পাহাঁডিয়াদের জীবনযাত্রা প্রণালী ও উৎপাদন ব্যবচ্থায় স্থানীয় ভূ-প্রকাতি 
ও পাঁরবেশের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূণ ভুমিক। ছিল। রাজমহল পার্বত্য 
অণ্চলের এক বিস্তৃত এলাকা ছিল পুরোপুরি শন্ত পাথরে ঢাকা এবং স্বভাবতই 
তা ছিল কাষ কার্ষের সম্পৃণ অনুপযুন্ত। কেবলমাত্র পর্বত িখরেই নয়, 
কোথাও কোথাও সমভূমিতেও ছিল এই একই অবস্থা । কিন্তু কোন কোন 
এলাকায় পাথর আর মাটি একন্র মিশ্রত ছিল; এসব অণুলে লাঙ্গলের 
ব্যবহার সম্ভব ছিল। বধার জলে 'সিন্ত এইসব জাঁমিতে চাষবাস করার যথেষ্ট 
সুযোগ ছল তবে পাহাঁড়য়া এলাকার আধকাংশ জাঁমই ছিল অনুবর এবং 
বৃষ্টি ও ঝর্ণার জলের উপর চাষবাস পুরোপুঁর নর্ভরশীল ছিল। অবশ্য 
সমভাঁম অপেক্ষ। পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির পাঁরমাণ ছিল বেশী । কন্তু বৃষ্টির 
জল পাহাড়ের ঢালু পথে গাঁড়য়ে ধেত বলে জল ধরে রাখার কোন সুযোগ 
ছিল না, তাই জলসেচন ব্যবস্থা ছিল ন। বললেই হয় । ১৮১৯৭ সালের এক 
সরকারী 'িববরণে জান। যায় যে মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির (২৭১৩১ একর) 
মধ্যে মাত্র "১৮ শতাংশ জাঁমতে জল সেচনের ব্যবন্থ। ছিল । 


এই অবস্থায় পাহাঁড়য়ারা ঝুম ও অধ্যাপক নির্ধল কুমার বসুর পাঁরিভাষায় 
“ক্ষেন্তান্তরী” প্রথায় চাষবাস ক্লরতে বাধ্য হত। প্রথমে পাহাড়ের উপরে 
জঙ্গলের একাংশে আগুন লাগিয়ে দেয়৷ হত। আগুন নিভে গেলে ছাই চাপা 
পড়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত সম্পূর্ণ হত, তখন “চাগি” বা “খুন্তি” নামে এক ধরণের 
যন্ত্র দিয়ে মাটি খু'ড়ে বীজ বপন করা হত। পাহাঁড়য়ারা এই পদ্ধাতর 
চাষকে বলত “কুরাও” । (েকুরো” শব্দের অর্থ খনন ।) কিন্তু এই পদ্ধাততে 
একই জাম বছরের পর বছর চাষ করা যেত না, কয়েক বছর চাষ করার পর 
জাঁম আবার কয়েক বছরের জন্য ফেলে রাখতে হত'। যাতে তার উৎপাঁদকা 
শান্ত নিঃশেষ না হয়েয়ায়, সেই সময় অন্য জাঁমিতে চাষ করতে হত । তাছাড়া 
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বার বার এই প্রথায় চাষ করলে জঙ্গল সাফ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছল। সে 
ক্ষেত্রে ভূমি ক্ষয়ের ঝুঁঁক দেখা 'দিত। অন্যদিকে বৃষ্টিপাতের ঘাটাঁতর 
আশঙ্কাও ছিল । কিন্তু পাহাঁড়য়াদের কাছে কুরাও চাষের কোন বিকল্প 
ছিল না, এই প্রথায় চাষবাসের ফলে খাদ্য উৎপাদন ছল খুবই অনিশ্চিত । 
তাছাড়৷ অনুর্বর জাঁমতে উচ্চ শ্রেণীর কোন ফসল ফলত না। প্রধানত 
বজরা, কোদো, গুগডলী প্রভাতি অপ্রধান শস্য উৎপন্ন হত এ সব জাঁমতে, এক 
কথায় পাহাঁডয়ারা খাদ্যে স্বনির্ভর ছিল না। ফলে খাদ্যের ঘাটতি মেটাতে 
বন্য ফলমুল ও লতাপাতার উপর ওদের অনেক! নির্ভর করতে হত | তাছাড়া 
জঙ্গলের যারতীয় প্শৃপক্ষীর মাংস ছল তাদের 'নত্য খাদ্য তাঁলকাভুস্ত । 
কিন্তু এত করেও তাদের অভাব মিটত না । ফলে প্রায়ই তারা পাহাড় 
থেকে সমভূমিতে নেমে আসত লুটপাটের উদ্দেশ্যে । সমভাঁমর পথঘাট ছিল 
পাঁথক ও ব্যবসায়ীদের কাছে শ্রাসের কারণ । 

কুরাও চাষের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল যে এর ফলে কৃষিযোগ্য ভূমির 
এলাকা সুনিশ্চিতভাবে চিহত করা যেত না কেননা এক এক বছর এক এক 
জায়গায় চাষবাস করা হত । ফলে পাহাঁড়য়ার জামর উপর তাদের স্বত্ব 
প্রমাণ করতে পারত না, তাই সাঁওতালরা যখন তাদের জমি দখল করতে সুরু 
করলো, তখন তাদের পক্ষে সুনাশ্চত করে বলা সন্ভব ছিল ন৷ যে তাদের 


এলাক! কতটুকু এবং সাঁওতালর৷ তাদের ক পাঁরমাণ জাম দখল করে নিয়েছে । 
এই সমস্যা সাঁওতাল পাহাঁড়য়। দন্দ্কে আরও জটিল করে তুলোছিল। 


সাওতাবদের আগমন 


পাহাঁড়য়ারা আগাগোড়। রাজমহল পার্বত্য এলাকায় বসবাস করলেও 
সাঁওতালরা ছিল এই এলাকায় নবাগত ! এই অণ্টলে তাদের প্রথম 
আসতে দেখা যায় সম্ভবত অণ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ষ থেকে । তখন এই 
অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলাকীর্ণ। বন কেটে বসাঁত স্থাপন ও অরণ্যাণ্চলকে 
কাঁষভমিতে রুপান্তরিত করার স্বাভাঁবক দক্ষতা ছিল কঠোর পাঁরশ্রমী 
সাঁওতালদের । ১৮৩৩ সালে সরকার দামন-ই-কেো। গঠন করলে সাঁওতাল 
বসাঁতর হীঁতহাসে তা এক নবধুগের সূচনা করে । পাহাড়ের সানুদেশে এই 
দাঁমন-ই-কোর উবর জাঁমতে চাষবাস করার জন্য কোম্পানী পাহাঁড়য়াদের 
পাহাড় থেকে সমভূমিতে নেমে আসার জন্য আবেদন করলে, পাহাঁড়য়ারা ত৷ 
অগ্রাহ্য করে । কারণ পাহাঁড়য়াদের কঠোর পারশ্রম ও উদম্যের মানাঁসকত। 
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ছিল না। তাছাড়া তারা কুরাও পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন প্রথায় চাষবাস 
করতে জানতো না। এই অবস্থায় নিরুপায় হয়ে সরকার সাঁওতালদের 
উৎসাহত করেন বন কেটে বসাঁত স্থাপন করতে । এই সুযোগ তার! সানন্দে 
গ্রহণ করে। ফলে এই এলাকায় দ্রুতগতিতে সাঁওতাল জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে 
থাকে এবং উনাবংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই সাঁওতাল পরগণায় দুই উপজাতির 
সহাবস্থান ঘটে- সাঁওতালরা সমভাঁমতে ও পাহাঁড়য়ারা পার্বত্য এলাকায় । 


সাওতাল কৃষি ব্যবস্থার স্বজপ 


কষ্টসাহঞ্ ও পারশ্রমী বলে সাঁওতালদের খ্াাঁতি ছল এবং দুর্গম অরণ্য 
অণ্ুলে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে ও বন্য জন্ত্রদের আকরুমণ মোকাঁবলা করে 
তারা যে ভাবে গ্রাম স্থাপন করতো তা সত্যই প্রশংসনীয় । প্রথমে দুটি কিংবা 
তিনটি সাঁওতাল পাঁরবার জঙ্গল সাফ করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতো । 
তারপর জঙ্গল 'কছুটা পাঁরক্কার হয়ে গেলে তারা অন্যান্য সাঁওতালদের বসাঁতি 
স্থাপন করতে আহবান জানাতে । পাহাড়ের ঢালু অণ্ুলে তারা ধাপে ধাপে 
আল বেস্ধে চাষের জাম তৈরী কর.তা। 'শিনচের ধাপের স্যাঁতস্যাঁতে 
জাঁমতেই কেবলমান্র ধান চাষ করা যেত । উপরের ধাপের জাঁমতে যেখানে জল 
দাড়াতো না। সেখানে 'বাচ্ছন্ন অপ্রধান শস্যের চাষ করা হত । বধার 
আগে বারংবার জাঁমতে লাঙ্গল 'দয়ে সাঁওতালরা চাষের ক্ষেত তৈরী করে নিত । 
এইভাবে নির্জন অরণাভূমিতে যখন কিছু সংখ্যক সাঁওতাল বসাঁত স্থাপন 
করতো, তখন একটা দুটো করে সাঁওতাল গ্রাম গড়ে উঠত। যান এই 
বসাঁত স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নিতেন বা নেতৃত্ব দিতেন, সাঁওতাল গ্রাম- 
বাসীরা তাকে গ্রাম প্রধান বা মাঝ বলে মেনে নিতেন এবং নজেদের 
প্রাতটি কাজকর্ষে বা বাইরের লোকের সঙ্গে আদানপ্রদানে তাঁনই গ্রামের 
মৃুখপান্রের কাজ করতেন । তিনিই স্থানীয় জাঁমদারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে 
খাজনার পাঁরমাণ শ্থিব করতেন ও পরে তা সমস্ত গ্রামবাসীর মধ্যে সমান- 
ভাবে ভাগ করে নিজে তা আদায় করে জাঁমদারের হাতে তুলে দিতেন, 
গ্রামের সমস্ত জামও এইভাবে সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়া হত । সাঁওতাল 
সমাজে ব্যান্ত মাঁলকানার কোন স্থান ছিল না। সমস্ত জামই ছিল গ্রামের 
যৌথ সম্পান্ত । সাঁওতালদের যৌথ গ্রামীন জীবন তাদের একতা নিরাপত্তা ও 
স্থাঁয়তবের পাঁরচায়ক । এ দক দিয়ে বিচার করলে সাঁওতালরা পাহাঁড়য়াদের 
থেকে অনেক বেশী সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপন করতো । তাদের জাম 'ছল 
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পাহাঁড়িয়াদের থেকে অনেক বেশী উর্বর। তাদের লাঙ্গল চাষ পদ্ধাত 
পাহাঁড়য়াদের কুরাও পদ্ধাত থেকে ছিল অনেকাংশে উন্বেত। এবং খাদ্যের 
যোগানে ঘাটাত তো 'ছিলই ন।, উপরস্তু 'িছুট। উদ্বৃত্ত থাকতো যা থেকে তার 
খাজনা 1দত, মহাজনের খণ শোধ করতে। এবং 'বাভন্ব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্ুব্য 
সামগ্রী ক্লয় করতো । সুতরাং সাঁওতাল পাহাঁড়ুয়। দ্বন্দ্বে তারাই যে ছিল 
প্রবলতর প্রাতপক্ষ এ 'বষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 


দ্বন্দের সুত্রপাত 


১৮৩৩ সালে দামন-ই-কো গঠনের সময় থেকে ১৮৬৫৬-৫৬ সালের 
সাঁওতাল বিদ্রোহ পর্যন্ত সাঁওতাল পাহাঁড়য়৷ বিরোধের কোন সুযোগ ছিল না, 
কেননা এই সময় জাম ছিল পর্যাপ্ত এবং অরণ্য অণ্ুল ছিল বহু বিস্তৃত । 
সুতরাং পাহাড়ের উপরে পাহাঁড়য়ারা ও নীচে সাঁওতালদের সহাবস্থানে কোন 
অসুবিধা ছিল না, সাঁওতালদের জাম 'হন্দ্ুরা দখল করে নিলেও এবং 
জনসংখ্য। বৃদ্ধির ফলে অরণ্যের আরও গভীরে তারা প্রবেশ করলেও 
পাহাঁডিয়াদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের সংযোগ ছিল না, 'কন্তু অবস্থার 
পাঁরবতন ঘটল সাঁওতাল বিদ্রোহের পর থেকে । ১৮৬০ ও '৭০-এর দশকে 
সাঁওতালরা জাঁমদারদের অত্যাচারের শিকার হয় এবং তাদের উপর বিপুল 
পাঁরমাণ করের বোঝা চাপিয়ে দেয়৷ হয়। যা চাষীদের পক্ষে বহন করা 
অসন্তব হয়ে পড়ে । ফলে তার৷ সমস্ত গ্রামবাসীসহ জাম ছেড়ে আরও পিছু 
হঠতে থাকে নতুন বসাতির সন্ধানে ও বাঙালী ও অন্যান্য স্বার্থান্বেষী ব্যস্তিরা 
তাদের জাম দখল করে নিতে থাকে । এই পাঁরাস্থীতিই অবশেষে সাঁওতালদের 
বাধ্য করে পাহাঁড়য়া এলাকায় প্রবেশ করতে । প্রথমে পাহাঁড়য়ারা এই 
1বষয়ে খুব একট গুরুত্ব দেয় ীন। কিন্তু সাঁওতালরা যখন স্থায়ীভাবে বসাঁত 
স্থাপন করতে ও চাষবাস করতে সুরু করলো, তখন সংঘর্ষ হ'য়ে উঠল আঁনবার্ষ। 
অবশ্য দুধল পাহাঁড়য়াদের পক্ষে সাঁওতালদের অগ্রগমন প্রাতহত কর। সম্ভব 
হ'ল ন।। 


সংঘর্ষের প্রসার ও উডের জমিবন্দ্াবস্ত 


এঁদকে সাঁওতালরাও ক্রমবর্ধমান করের বোঝা মুখ বুজে সহ্য করতে প্রস্তুত 
[ছিল না । তাদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমাঁয়ত হয়ে উঠে এবং সরকার এই 
পাঁরশ্থিশ্িতি সামলাতে তৎপর হতে বাধ্য হয় । এরই ফল সাঁওতাল পরগণায়, 
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উড্ের জাঁম ব্যবস্থা ১৮৭২-৭৯)! উড জাম বন্দোবস্ত করতে গিয়ে দেখলেন 
যে সাঁওতালর৷ পাহাড়ী এলাকায় বেশ কিছু গ্রাম দখল করে নিয়েছে । তানি 
এই গ্রামগুলিতে সাঁওতালদের আঁধকার স্বীকার করে নেন ও তাদের সঙ্গে জম 
ব্যবস্থা করে পাকাপোন্তভাবে সরকারী স্বীকীতর ব্যবস্থা করেন । দুবল 
পাহাঁড়য়ারা সব কিছু মেনে নিতে বাধ্য হয়। 

তবে উডের জাঁম ব্যবস্থা। সাঁওতাল-পাহাঁড়য়া দ্বন্দ্বের প্রীতি সরকারের দৃঁি 
আকৃষ্ট হয় এবং স্বয়ং উড ১৮৭১৯ সালে পাহাঁড়য়াদের সংরক্ষণের জন্য 
তাদের গ্রামগুলতেও জাঁম বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেন । সরকার এই প্রস্তাব 
গ্রহণ ক'রে সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কাঁমশনার ওজ্ডহামের নেতৃত্বে একটি 
অনুসন্ধান কাঁমটিও গঠন করেন। ১৮৮২ সালে ওজ্ডহাম তাঁর বিপো।ট 
সরকারের কাছে পেশ করেন । তাঁর 'রপোর্ট প্রমাণ করে যে সাঁওতালরা 
দাঁমন-ই-কে। ও তৎ-সাশ্লাহত অণুল থেকে মাল পাহাঁডয়াদের প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
উৎখাত করে দিয়েছিল । রামগড় পাহাড়ের দুটি গ্রাম ছাড়া বাকী সমস্ত 
এলাকাই সাঁওতালরা দখল করে নিয়োছিল । সাঁওারয়৷ পাহাঁড়য়া এলাকায় যে 
সমস্ত জাঁমতে লাঙ্গল চাষ সম্ভব ছল সেখানেই সাঁওতালরা পাহাঁড়য়াদের 
হটিয়ে দেয়! এই পাঁরাশ্থীতিতে পাহাঁড়িয়াদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার 
কথা উল্লেখ করে তান পাহাঁড়য়া গ্রাম গুলকেও ভূমি ব্যবস্থার আওত 
আনার জন্য সুপারিশ করেন । কন্তু তাঁর এই প্রস্তাব সরকার ও পাহাঁড়য়। 
কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় নি। পাহাঁড়য়াদের বরোধিতার 
কারণ কর প্রদানে তাদের অনীহা, অপরপক্ষে সরকার [হসাব করে দেখেন যে, 
পাঁরমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা আদৌ লাভজনক হবে না। পাহাঁড়য়াদের স্বার্থ 
নয়। লাভ লোকসানের [বিচার করেই সরকার পিছিয়ে যান । 


সরকারের এই উদ্রাসীনতার ফল কিন্তু পাহাঁড়য়াদের পক্ষে শুভ হয় নি। 
কেননা পাবত্য এলাকায় সাঁওতালদের অগ্রগমন রোধ কর৷ পাহাঁডয়াদের পক্ষে 
সম্ভব ছিল না, এঁদকে উদড্ডের ভূঁম ব্যবস্থাও সাঁওতালদের স্বার্থ রক্ষা করতে 
সক্ষম না হওয়ায় ধনী মহাজনেরা তাদের জাঁম দখল করে নিতে থাকে । 
আর সাঁওতালদের জাম হারানোর অর্থই পাহাঁড়য়।৷ এলাকায় সাঁওতালদের 
অনুপ্রবেশ € অন্যাদকে জাঁমদারেরাও অরণ্য সম্পদের আর্থক গুরুত্বের কথা 
(বিবেচনা করে বসাঁত স্থাপন করতে বাধা দেন ) ফলে বেপরোয়া হ'য়ে 
সাঁওতালর৷ নতুন জামর সন্ধানে পাহাঁড়িয়। এলাকায় হান। দিতে থাকে । এই 
পারাস্থাততে এ্রকুড়ের পাহাঁড়য়ারা নির্পায় হ'য়ে সরকারের কাছে জাম 
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বন্দোবস্ত করার জন্য আবেদন করে । পাকুড়ের মহকুমা শাসক 'স্মথ তাঁর 
যথাসাধ্য চেষ্ট। করেন সাঁওতালদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে । তান ১০৫ জন 
সাওতালকে বাহঙ্কার করেন ও প্রায় ২১৯ একর পাহাঁডিয়া জাম উদ্ধার 
করেন। এঁদকে সরকার পাহাঁডুয়াদের আমাদনে সাড়। দিয়ে ১৯৪৭ সালে 
পাকুড়ের ৮৭টি পাহাড়িয়া গ্রামে জাঁম বন্দোবস্ত করেন। এর ফলে 
পাহাড়িয়াদের আঁধকার স্বীকৃত হয় ও কোন সাঁওতাল মাঝ পাহাঁড়য়া৷ এলাকায় 
বে-আইনী ভাবে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলে তার জন্য শান্তমূলক ব্যবস্থাও 
গ্রহণ কর। হবে বলে প্রাতিশতি দেয়! হয় । 


পাহাডিয়। প্রতিক্রিয়। 


সওতাল-পাহাড়িয়। ঘন্্ ছুই আদিবাসী সম্প্রদায়ের বেঁচে 
থাকার লড়াইয়ের এক জলন্ত উদাহরণ । অবস্থার চাপে এই আঁবরত 
সংগ্রাম রাজমহল পার্বত্য এলাকায় অশান্ত ও উত্তেজনার সৃষ্টি করোছল । 
সাঁওতালদের ব্লমাগত আক্রমণ ঠেকাতে ও 'নজেদের আস্তত্ব রক্ষার তাগিদে 
পাহাঁড়য়াদের সামনে তিনটি পথ খোলা ছিল । (১) অনেকেই জমিজমা 
ছেড়ে রেলে অথব৷ কারখানায় মজুরের কাজ 'নতে বাধ্য হয়। এমন দি কেউ 
কেউ পাঁড় দেয় সুদূর ডযয়ার্স অণ্ুলে চা বাগানে কাজ করার জন্য । (২) 
অনেকেই জাঁমজম। হা'রয়ে অরণ্য সম্পদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে 
পড়ে জীবনরক্ষার তাগিদে । জঙ্গলের কাঠ বিক্লী করে তারা কোনরুমে 
নাজেদের আন্তত্ব রক্ষা বজায় রাখতে বাধ্য হয়। (৩) অনেকেই আবার 
পরিবর্তিত পাঁরস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সাঁওতালদের মতে লাঙ্গল ঢাষ 
করতে সুরু করে। এরাই সরকারের কাছে আবেদন করোছিল একটা! 
পাকাপোন্ত জাঁম ব্যবস্থার জন্য ৷ 


পাহাডিয়াদেত্র ব্যর্থতার কাত্রণ 


সাঁওতালরা যেভাবে আত সহজেই পাহাঁড়য়াদের জাঁম দখল করতে সক্ষম 
হয়, তা আমাদের 'বম্ময় উদ্রেক করলেও এর কারণগ্াল অনুসন্ধান কর! দুরুহ 
নয়। সাঁওতালরা কেবলমান্র গায়ের জোরেই পাহাঁড়য়াদের হাটয়ে 1দয়োছল 
এটা মনে করার কোন কারণ নেই। অথব৷ কুরাও প্রথায় চাষবাস করার 
দরুন পাহাঁড়য়। গ্রামমুলর সীমারেখ। সুস্প্টভাবে "চাহত কর। যেত না বলেই 
সাঁওতালরা সহজেই তা দখল করে 'নতে পারে--এ ব্যাখ্যাও সর্বাংশে গ্রহণ" 
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যোগ্য নয়। আসলে পাহাঁড়য়াদের ব্যর্থতার কারণ আরও গভীরে নাহত 
ছিল। পাহাঁড়য়াদের ব্যর্থতা ও সাঁওতালদের সাফল্যের মূল কারণ খ'জতে 
হবে দুই উপজাতির সামাজিক ও অর্থনোতিক সংগঠন ও জীবনযাত্রা প্রণালীর 
বৈষম্যের মধ্যে । সাঁওতালর। ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সম্ঘবন্ধ একটি সম্প্রদায় 
ও মাঁঝর নেতৃত্বে তাদের এঁক্যবোধ ছিল অটুট । তাদের কাঁষ অর্থনীতির 
কাঠামো ও উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ছিল তাদের শান্তর প্রধান উৎস । অন্য- 
ঈদকে পাহাঁড়য়াদের অনুন্নত অর্থনীত ও উৎপাদন পদ্ধতি এবং উদ্যমের 
অভাব ও পাঁরশ্রম 'বিমুখতা তাদের ব্যর্থতা ডেকে আনে । পাহাঁড়য়াদের 
মধ্যে সামাঁজক বন্ধন ও উপজাতগত এঁক্যবোধ [ছল খবই 'শাথিল। 
পাহাঁড়য়া সদরি ও গ্রামপ্রধানের (1টকার মাঝ ) ছিল অত্যন্ত স্বার্থপর ও 
দাঁয়ত্হীন । মজার কথা এরাই মাঝে মাঝে কিছু অর্থের 'বানময়ে 
সাঁওতালদের ইন্ধন জোগাতে৷ পাহাডয়াদের গ্রাম দখল করতে । কখনও 
কখনও তার৷ সামান্য অর্থের 'বানময়ে গ্রামের স্বত্ব ত্যাগ করতো । তাদের 
এই বিশ্বাসঘাতকতা অনেকক্ষেত্রেই পাহাঁড়য়াদের স্বনাশের কারণ হ'য়ে 
দাড়ায় । সুতরাং তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য পাহাঁড়য়াদের নিজেদের দূবলতা 
ছল অনেকাংশে দায়ী । 


৯১৯ 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘূর্যাগুর গরগণার অন্তভুক়ি 
ইসনামগুর মহকুমার ভুমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও কৃষক বিক্ষোভ 


এবং ট্রেফার্ড অঞ্চমজনিত বর্তমান সমন্যা 
পার্থ সেন 


পাঁশম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা ১৯৫৬ সাল পর্য্ত 
বিহারের অন্তভূন্তি ছিলো, এবং মোঘল আমলে সূর্যাপুর পরগণার অধীনে 
ছিলো | সূর্যাপুর পরগণার সঁন্ট হয় মোঘল সম্রাট হুমায়়নের আমলে । 
হোভাঁল, দুলালগঞ্জ, কষানগঞ্জ, উদরাইন এবং আঁবভন্ত ?দনাজপুর জেলার 
সামান্য কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয় তৎকালীন সূর্যাপুর পরগণা । সূর্যাপুর 
পরগণা আবার তাজপুর সরকারের অধীনস্থ ছিলো । সম্রাট আকবরের আমল 
পর্যন্ত এই অণ্চল ঘন জঙ্গলে পাঁরপূর্ণ ?ছিলো৷ এবং সাঁকমী ও ভূটিয়। দ্বার। 
অধ্যাষত ছিলো । বুকানিণের তথ্য থেকে জানা যায় যে হুমায়ূন যখন 
১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে হত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত ছিলেন তখন জনৈক সৈয়দ খান 
দস্তুর সম্রাট হুমায়ূনকে সাহায্য করেন । সেই সুবাদে সরাট হুন্নায়ূন সৈয়দ 
খান দস্তুরকে সূর্যাপুর পরগণা দেন । ব্কাঁনণের ভাষায় '[]) 07 56৪ 
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চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পূর্বে সূর্যাপুর পরগণায় যে ভূমি রাজস্ব 
ব্যবস্থা প্রবার্তত 'ছলো৷ তাকে বল! হয় গছাবন্দী ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থায় 
একটা 'নার্দ্ট পাঁরমাণ জাম গছাদারকে দেওয়া হতো । 'বানময়ে গছাদার 
একটা নার্দষ্ট পাঁরমাণ রাজস্ব দিতো । এ 'নার্দঘ্ট পাঁরমাণ জাঁমকে বলা 
হতো গছ । গছের মালিককে বলা হতো গচ্ছাদার এবং গচ্ছাদারের অধীনস্থ 
কৃষককে বলা হতে গছবন্দী ।২ বর্তমান ইসলামপুর মহকুমায় গছ 'দয়ে 
প্রচুর নাম পাওয়। যায় । যেমন 'গোয়ালগছ' “সুফলগছ' 'কালাগছ' ইত্যাঁদ 1৩ 
উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমে নবাব আতা হোসাইনের সময় সূর্যাপুর পরগণায় 


৯৭২ 


বচরন্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবার্তিত হয় এবং গছবন্দী ব্যবস্থার অবসান ঘটে | 
সূর্ধাপুর পরগণার মূল জমিদার খাগড়ার নবাব ব্যতীত অন্যান্য স্বত্বাধিকারীও 
ছিলো । নীচে সূর্যাপুর পরগণার স্বত্বাধকারীদের নামের তাঁলকা দেওয়া 
হলো পূর্ণিয়ার পৃথ্বীলাল চৌধুরী ছিলেন ২ আনা এগারো গণ্জ। দুই কড়া ২ 
ক্লাম্ত পাঁরমাণ জাঁমর মালক। পাটনার নবাব সৈয়দ মেহেদী ছিলেন ৪ 
গণ্ডা ই কড়৷ ১ ক্লান্ত জামর মালিক। কিষানগঞ্জের সূরষ রতন 1থরানীর 
ছিলো ৪ গণ্া। ২ কড়া ১ ক্রাঁন্ত জামর মালিকানা স্বত্ব । পাটনায় মেহেদী 
তুনাশা বেগমের ছিলো ১ গঞ্ডা ১ ক্রাঁন্ত জাঁমর মাঁলকান। সত্ব। পাটনার 
বাব লাঁতিফউীন্নসার বেগমের ছিলো ৩ গণ্ডা ৩ কড়। ১ ক্রান্ত পাঁরমাণ 
জাঁমর মাঁলকানা সত্ব । পাটনার বাকীপুরের নবাব জাহেদী বেগমের ছিলো 
৪ গণ্ডা ২ কড়া ১ ক্লান্ত জমর মালিকানা সত্ব । কলকাতা ডালহালাঁস 
গ্কোয়ারের জাহেদী আখতার বেগমের ছিলো ১৬ গা ১ ক্লান্ত জাঁমর 
মালিকানা স্বত্ব । এ ছাড়াও রহতপুর মৌজার এবং গোয়ালপোখার থানার কিন্তু 
অংশ নিয়ে ছিলো বেনালী ফ্টটের জমিদারী । ১৯৩৭-৩৮ সালে বেনালী 
'আ্টেট পৃর্ণয়ার চল্পানগর ভ্টেটের কাছ থেকে এই অংশ ক্লয় করে। বেনালী 
স্টেটের জাঁমর পাঁরমাণ ছিলো ৩৭৯ 1বঘা ১৩ কাঠা ৪ ধূর। এ অংশের 
রাজস্ব আদায়ের পাঁরমাণ ছিলো ৪৪০ টাকা ১০ আনা ১ তবে সূর্ধাপুর 
'পরগণাতে একাধিক মালকানা স্বত্ব থাকলেও বর্তমান ইসলামপুর মহকুমাতে 
মূলত বগড়ার নবাব, পরার্ণয়ার নবাব, বেনালী জ্টেট এবং িষানগঞ্জের 
সুরষ রতন থিরাননীর জামদারী ছিলো । 


জাঁমদারের অধীনে ছিলো অসংখা পত্তীনদার, দরপর্তনিদার, খেবরদার 
প্রভীতি মধ্যস্বত্বভোগী । তৎকালীন সূর্যাপুর পরগণার অধীন বর্তমান ইসলাম- 
পুর অণ্টলে তিনজন বড় পত্তীনদার ছিলো ।- পত্তীনদাররাও 'বাঁভন্ন সময়ে 
কছু জাঁমদারীর মালিকানা স্ব্ঘ ক্লয় করোছলেন বলে জানা যায় । এ ছাড়াও 
আরও এক জাতের মধ্য কৃষকের আস্তত্ব পাওয়৷ যায় সূর্ধাপুর পরগণায় । 
যাদেরকে বল। হয় 'সিকাঁমদার । িসকমিদাররা যখন জাঁম লাভ করতে। তখন 
তাদেরকে একটা 'নার্দক্ট পাঁরমাণ নজরান৷ দিতে হতো ৷ সূর্ধাপর পরগণায় 
আর এক জাতের জম ছিলো, যাকে বলা হতো মালথ-লাথে-লাজ । এ 
জাঁমর জন্য জাঁমদারকে কোন খাজন। 1দিতে হতো না । প্রাত পত্তীনদার এবং 
খেবরদারদের হাতে তাদের ভরণপোষণের জন্য বাকস বা খাস জাঁম 
ঘাকতো ৷ ইসলঙ্মপুর অণ্চলে মাগিকুণ্জ, গোয়ালপোখর, রামগঞ্জ, চাকুলিয়ায় 


ও 


ছিলো জাঁমদারদের র্যসস্ব আদায়ের কাছা । তৎকালীন ইসলামপুরে 
ফাঁসিদেওয়ার ১৯টি মৌজা নিয়ে মোট মৌজার সংখ্যা ছিলেন ৭৭১টি ।” 

সূর্যাপুর পরগণার মোট আয়তন ছিলে৷ ৪৮৪০২০ একর । এর মধ্যে 
[বিহারের অংশ 'ছলে। ১৯৭৯৭৭ একর এবং বাংলার ( বর্তমান ইসলামপুর 
মহকুমা ও ফাঁসদেওয়ার ১৯টি মৌজ। নিয়ে) অংশ ছিলো ২৮৬০৪৩ একর । 
জমিদারী প্রথা অবলুপ্তির পৃ পর্যন্ত সমগ্র সূধাপুর পরগণার রাজস্ব ছিলো 
১,২৪,১৪৬৮৩ টাকা । এ পাঁরমাণাা ছিলো পরগণার জমিদারদের কাছ 
থেকে সরকারের প্রাপ্য । পরগণার সেস বাবদ সরকারকে দিতে হতো 
৯৩,৭৬৩২১ টাকা ৷ সূর্ধান্ত আইন অনুযায়ী ৩১শে চৈত্রের সূর্যান্তের আগে 
সরকারকে খাজন। দিতে হতো জাঁমদারদের । সেই সময়কার কৃষকের খাজনার 
পাঁরমাণ বোঝানোর জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া হলো । ১৯০৬ সালের 
[২০০০1 ০1 1181)5 থেকে জানা যায় ষে ৪৫ একর 9৫ ডোঁসাঁমল জমির 
জন্য ২২ টাকা খাজনা দিতে হতে। এবং সাথে ১১ আনা সেস্‌ হিসেবে 
দিতে হতো |» 


শুধু অবাধ কৃষক শোষণই নয় এখানকার জাঁমদারেরা ১৭৫৭ সালের 
ভারতের প্রথম স্বাধীনত৷ যুদ্ধে সরাসার ইংরেজদের সহায়তা করোঁছলেন । 
সুতরাং জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সূর্যাপুর গরগণার জাঁমদারদের ভূমিকা, 
ইংরেজদের সহায়ক ছিলো । ১৮৫৭ সালে দেশের অন্যান্য অণ্টলের সাথে 
পৃর্ণিয়াতে [সিপাহী "বিদ্রোহ দেখ। দেয় । এবং ঢাকা থেকে বিদ্রোহী সৈনা- 
দল যাতে জলপাইগ্ুঁড়র বদ্োহী সৈন্যদের সাথে যুক্ত হতে না পারে তার 
জন্যও ইউাঁল দাহকের নেতৃত্বে একদল ইংরাজ সৈন্য 1কষাণগঞ্জ থেকে 
ইসলামপুরের তৎকালন দাঁ্জীলং রোড ধরে ঠ্রেতালয়ার 1দকে যান । 
[সপাহী বিদ্রোহের সময় খাগড়ার নবাব এবং পত্তানদারেরা যে ইংরেজদের 
সহযোগতা করোছলেন ত৷ 988115-এর গ্লেখা থেকেই জানা যায় । 


0106115-এর ভাবায় 21006 7179219 0128001) 915 ৫1509677060 (1010 [01091 
7 052110, %/1)09 1900 9৬6. 50105 ০0৬10 001 0160. 71)6 00) 
99৩0 12779561 71005211, 900058050 [0 00:009115 2100 161707:6 9০০0৫ 
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ইংরেজদের সহযোগিতা ব্যতাঁত জমি থেকে রায়ত উচ্ছেদ, রাঁসদ না 
দেওয়া এবং বলপূরধক অত্যধিক রাজস্ব আদায় প্রভৃতি অত্যাচার ছলে! 


৪ 


পরগণার জমিদার এবং পত্তীনদারদের নিত্যনৈমাতাক ব্যাপার । এমমকি 
এখানকার অংশীদারেরাও জাল রাঁসদের মাধ্যমেও খাজনা আদায করতো । 
এরকম বহ্‌ জাল রাঁসদও ইসলামপুর মহকুমার কৃষকের কাছে পাওয়া যায়। 
এবং মিলে মামলায় জাঁড়য়ে কৃষককে হয়রান করাও হতো । ১৯৩৬ সালে 
পত্তানদার নিজাবউীদ্দঘন বেতকাঁরর দুই এক জন দারদ্র কৃষক সামাঁসং এবং 
লবিত সিং এর বিরুদ্ধে খাজনা দেওয়া সর্তেও মিথ্যা মামলা বুজু করা এবং 
জাম জায়গা ও হালগরু ক্লোক করে থোকরাবাড়ীর পাঁঞ্থলাল চৌধুরীর 
কাছারিতে 'নয়ে আসে । এদের উপর প্রকাশ্য দিবালোকে নির্যাতন শুরু 
করলে ফলে আশে পাশের গ্রামের লোক উত্তোজত হয়ে পড়ে এবং প্রায় 
$০০ লোক কাছারী ঘরে ফেলে । উত্তেজিত কৃষক সম্প্রদায় ক্লোক করা 
সম্পাশ্ত সহ ধৃত দুই কৃষককে ছ'নিয়ে আনতে গেলে জাঁমদারের লাঠিয়ালদের 
সাথে সংঘর্ষ বাধে । মারগ্ুখী কৃষকদের সম্প্রদায়ের সামনে দাঁড়াতে না পেরে 
লোক করা সম্পান্ত ফেরত ?দয়ে পত্তীনদার নিজাখাদ্দন ও তার লোকজন 
রক্ষা পায় । তাৎক্ষানক হার স্বীকার করে নিলেও জমিদার ও পত্তনিদার 
1কষাণগঞ্জ ও ইসলামলুর এক 1বরাট পুীলশ। বাহনী নিয়ে আসে এবং ১০৪ 
জন ককষককের 'বরুদ্ধে মামলা রুজু করে। কিবাণগঞ্জ কোটে“র মামলায় 
অবশ্য সকলেই নির্দোষ প্রমাণিত হয।১১ ১৯০৮-৩৯ সালে সোনাপুরে 
পৃথুলাল চৌধুবীর কাছারীতে রায়তকে দাঁড় দিয়ে খডের গাদায় বেধে 
রাখলে কৃষক বিক্ষোভ দেখা দেয় ।১২ রায়ত উচ্ছেদ যে এই অণ্খলের জাঁমদার 
পন্তানদারদের 'িত্যনোমান্তক ব্যাপায় ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪২ 
মে মাসের দুই তারিখে এখানকার কৃষক নেতা 'বধ্ভূষণ নাথকে লেখা, 
সতীনাথ ভাদুড়ীর চা থেকে । এ চিঠিতে তান এখানকার কৃষকনেতাদের 
পরামর্শ দেন যে যাতে তার। জাঁমদারের অত্যাচারের কাছে মাথা নত ন৷ 
করেন এবং প্রয়োজনে আদালতে দ্বারস্থ হন। প্রচালত আইনের চোহদ্দির 
মধ্যেই কৃষক আন্দোলনকে ধরে রাখার চেষ্টা তৎকালীন নেতৃত্ব মূলত করতেন 
এ চিঠি তার প্রমাণ 1১৩ 


১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদোশক কৃষক সভার নেতৃত্বে তেভাগ। আন্দোলনের 
সময় চোপড়া ইসলামপুর এবং গোয়ালপোখর থানার বড় বড় জোতদারেরা। 
গুপ্জ লাঠিয়াল দিয়ে পার্ববতাঁ অণ্চল যথা আটোয়ারী বালিয়াভাঙি এবং 
রাণীশঙ্কাইল থানার (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তভূর্ত পৃধ দিনাজপুর জেল) 
দমন করতে সাহায্য ভ্বঃরাছিল ।:৪ পাশাপাশি দাসপাড়।, ধামনীগছ, চোপড়া. 


৭১৫ 


"প্রভাতি অণ্চলের কৃষকদের উপর তেভাগা আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব পড়ে-.. 
ছিল । এবং ধামনীগড়ে সংগঠিত না হলেও 'বাক্ষিপ্রভাবে তেভাগা আন্দো- 
লনের সূচন। হয়োছিলো 1১৫ এবং বর্তমান পৃ বাংলার এ তিন থানার তেভাগা 
আন্দোলনের বেশ কু কৃষক নেত দেশ 'বভাগের পর ইসলামপুর চলে 
আসেন । এবং ১৯৫৮ সালে সোনাপুরার প্রেমর্টাদগঞ্জে এক মিটিংয়ে, 
ইসলামপুরে তৎকালীন আঁবভন্ত কম্যানষ্ট পার্টির ইসলামপুর শাখার জন্ম 
দেন।১৬ ১৯৪৬ সালের পর থেকেই ইসলামপুর মহকুমার কৃষক আন্দোলনও 
ভিন্ন পর্যায়ে প্রবাহত হতে শুরু করে। 

১৯৫৬ সালে ইসলামপুর মহকুমাকে বহার থেকে নিয়ে বাংলার সাথে 
'সংযুন্ত করা হয়। ফলে ইসলামপুর মহকুমা 180966760 &া০৪তে পাঁরণত 
হয় এবং 0:2751617-50 216৪ হওয়ার ফলে ইসলামপুর মহকুমার ভুমি সমস্য। 
এক জটিলতর রূপ ধারণ করেছে । জাম সংকান্ত আঁধকাংশ কাগজপত্র 
পৃ্ণিয়া থেকে না আসার ফলে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে । ফলে ১৯৬৪ 
সালে যে জরীপ হয় তাতে নানা রকম ব্রুটি 'বচ্যূতি থেকে গেছে । 
জোতদারেরা নামকাবাস্তে বহু জাম ২৩ কলমে অনুমতদং করে রেখে 
দিয়েছে ভূমি সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমাতিদং জাঁমগুলি বড় বাধা । 
আবার 7০19 8566 181)0 16012786101 4১০৮ 9৩০ 4 অনুযায়ী আঁদবাসী 
এবং অনুন্নত সমাজের লোকেদের তৎকালীন [বহার সরকার ১৯৫১ সালে 
শকছু জাম পুনরুদ্ধার করে চাষ আবাদ করতে দেয় । এ সমস্ত জাঁম চাষের 
মেয়াদ ছিল নয় বংসর । নয় বংসর আতন্রান্ত হওয়ার বহার সরকার এ 
সমস্ত জাম আঁদবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেদের খাঁতিয়ান করে 
দলেও কিন্তু 08175165016 216৫ হওয়ার ফলে ইসলামপুর মহুকুমার আঁদ- 
রাসীরা এ সুযোগ হতে বাত হয় । যেহেত্‌ 861781 ড/556 18170 16018- 
0186101) 4১০।তে 760৫2] করার জন্য কোন আদেশ দেওয়া হয় নি তাই এ 
আইন এখনো চালু আছে বলে ধরে নিতে হবে ।১৭ আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
কিছু কিছু এ সমস্ত ভে করলে সমস্যা আরও জটিলতর রুপ ধারণ করে। 
উদাহরণ 'হসাবে বলা যায় যে, গুনাবাড়ী মৌজার কুতাই লং, হাইকোর্টে 
আবেদন করলে, ১৯৭৪ সালে হাইকোর্ট রায় দেয় “7156 *71]1 6৪ 100 
98001917810 01 608 50010 18150, 09 005 90916 01 ৬95; 9390991. 9০ 
10109 85 [116 10501010920915 15 0010 6৮1০06 101) 075 910 12005 111 
986 ০00156 0119৮. [1001 15 1005/5%৩1 21810050 €0 01) 90205 
-009৬51000910, 00 05910 2010:0917001816 5163 1০: ৪৬1০0০0:9 005 0661010- 


১৪১৬ 


18619 0019 0156 91010181705. [10816 10 0160 0080 ] 199৬6 100 
600195850 819 0101101) 10 11061719171 01 1106 70661011615 09 16110811010 
00955655101) 01 016 9016 18105 1] ০0101936180 09812100001 1900. 
[3516 ভ1]1 96180 001 89 (০ ০০0১৮ এসব জাঁমর পাঁরমাণ দিলে 
নয় একর পাঁরমাণ । অথচ পাশ্চমবঙ্গে এক একর জাম পাট্রাদারদের 'বাঁল 
করা হয়। ফলে কৃষকসাঁমাঁত ভেম্ট করার জনা চাপ দিচ্ছে। ফলশ্রাত. 
[হিসাবে দেখ৷ 'দচ্ছে সাঁমাতগুলর স্বার্থে এঁ সমস্ত রায়তদের বরোধ । 


আবার ১৯৫৬ সালে বিহারে আসার ফলে ইসলামপুর থান৷ শ্রীকৃণপুর 
অণুলের রাফউাজদের কিছু নাকি হারে পড়ে যায়। এঁ সমস্ত আবাদী 
জাঁমমুলি যে ভেষ্ট জাম তাই বহার সরকার 'রাঁফিট্রাীজদের 8110; করলে 
লজ দেরালে৷ এমনাঁক এ সমস্ত জাঁমতে বহার সরকার আ'ঁদবাসীদের বসাতে 
শুরু করে । ফলে আঁদবাসী সম্প্রদায়ের সাথে 'রাঁফউাঁজদের বিরোধের 
সম্তাবন। দেখ। দেয় । ১৯৮১ সালে পালামেণ্টে দার্জীলং কেন্দ্রের এম. 
প শ্রীআনন্দ পাঠক এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে স্বরাষ্ট্র; মন্ত্রক থেকে 
জানানে। হয় ঘে বহার সরকার এ সমস্ত এল থেকে আঁদবাসীদের সাঁরয়ে 
দয়েছে এর ইসলামপুরে মোট &৮০টি পাঁরবারকে ৪১১০ একর জাম 
1ফাঁরয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে । কি্তু বাস্তব ঘটন। হলো 1রাঁফউাঁজর। এখনো।, 
এঁ সমস্ত জাম ফেরৎ পায়ান 1১৯ 


কাগজপন্র ঠিকমতো না আসার ফলে ১৯৬৪ সালে যে সার্ভে হয় 
তাতেও ন্রুটি থেকে যায়। এবং এ জারপে বহু আদিবাসীদের জাঁমতে 
[রাফউাঁজদের নাম রেকড“ কর। হয়েছে । এমন কি 81192 1910810009 4৯০% 
অনুসারে বহু আদিবাসী পাঁরিবার সন্কী স্বত্ব পাওয়ার যোগ্যতা থাকলেও 


১১৬৪ সালের জরীপে বাত হয় ।২* যার ফলে সমস্যা জটিলাকার ধারণ, 
করেছে । 


এ সমস্ত অসুবিধার জন্য এক 'দকে যেমন জাম সংক্রান্ত বিরোধ 
প্রচুর, অপর দিকে ভূমি সংস্কারসূচী *গ্রহণেও নানা রকম অসুবিধা দেখা 
দিচ্ছে । অপারেশন বর্গার কর্মসূচী এখানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 
১৯৮১ সালে পার্জী পাড়ায় জি. এল. আর. অফিস সিদ্ধান্ত করে অপারেশন 
বর্গ। কর্মসূচী বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় ।১ তাই আঁবলম্বে সরকার নতুন করে 
জাঁরপ শুরু করে এবং জরুরী ভিত্তিতে ভূমি সংস্কার কর্ণসূচী গ্রহণ করা নচেত 
ভুল সার্ভের ফলে খর দকে যেমন জাঁমর আঁধকার নিয়ে গোষ্ঠীগত ছন্দ 


৯১৭) 


'দেখা দেয় আবার এ গোঠীগত দ্বন্দের থেকে সাম্প্রদায়ক সংঘর্ষ দেখা দেওয়ার 
স্ভাকা প্রচুর । য। প্রকৃত কষক আন্দোলনকে করে ক্ষতিগ্রস্ত । 


সূত্র 


১ আয 2১৫ 


৯০ 
৯৯ 
৯ 


১৩ 
১৪ 


৯১৮ 


4৯০০০080০01 016 0150101 ০ [১0062 (1809-10)--13001:91711), 
৪26 484 

[১01068, 08282650, ৮১, 0. 295 0170৬018015, 7১955 501 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সূর্ধার পরগণার মািকান স্বত্ব ও রাজস্ব সংবত্তিকা 


( পাথ সেন ও উতথ্য বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) ইসলামপুর, শারদ 
সংখ্যা, ১৩৯৯ 


4৯517600 01 0106 12100 2.6৬০1806 9556010) ০07 ৬/65 10109.101 
1111) 5090181 1919161702 6০ [51270101001 781019 960, 70210৩1 
10155210650 11 016 90170111811 010 128119 171150011021 1709137090015 
০1০10) 89021 11610 86 83910151790 0011669 01) 4. 2. 1982, 
00702171590 9% 0:0) 8610691 70181517510 410510852, 1০010721 
1৬ 210958, 1৬ 0560. 
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[014, 4 
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1010, 
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1321781 10190100 09280961 8117099, 01091169 19256 195 
চোখ, শিশির ঘোষ সম্পাদিত, বালুরঘাট, ১৫ই মে ১৯৮৫ সংখ্যা 
“ইসলামপুর মহকুমার' ভাষা ও সংস্কৃতি, পার্থ সেন, পশ্চিম দিনাজপুর, 
জেল গ্নব উৎসব স্মরণিক!, ১৯১৫ 
১৯৪২-এর মে মাসে লেখা সতখনাথ ভাদ্বড়ির চিঠি, লেখকের সংগৃহশত 


উত্তরবঙ্গের অধিকার বিদ্রোহ ও তেভাগ! আন্দোলন? ধনঞ্জয় রায় 
সম্পাদিত, পৃঃ ৯২৪ 


৫ 


৯ল 


৯৮ 


৯১ 


9০ 
৯উ 


দিনাজপুর জেলার তেভাগা আন্দোলন ও আন্দোলনের কছু গান, পার্থ 
সেন, অনীক, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ 


“দিনাজপুর জেলার প্রথম শ্রেণীর তেভাগণ আন্দৌলনের কর্মীর আত্মকথা, 
তুফান, শারদ সংখ্য। ১৩৯১ রায়গঞ্জ লেখক পাথ সেন 


ভূমি রাজত্ব ব্যবস্থা ও ইসলামপ্ুরের সোন। ওরাও, পার্থ সেন, অনীক, 
মার্চ ১৯৮৫ 
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ংবর্তিকা (পার্থ সেন ও উত্তথ্য বন্দোপাধায় সম্পাদিত) পঞ্চদশ সংখ্যা, 
৯লা জুন, ১৯৮৫ ইসলামপ্রুরের সাক্ষাৎকার কৃষকনেতা স্বপন সেনের 
সাহায্যে 


1910 17 
সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় ইসলামপ্রুরের 3- 1" হি. 0-র সাথে । 


৯১৯৯ 


অষ্টাদশ খতকের শেষার্ধে কন্কাতার শহরতনী 
পর্চান্নগ্রাম_ কিছু তথ্য 
সৌমিত্র গ্রীমানন 


আমাদের আলোচ্য সময়ে নগর কলকাতার চেহারার সঙ্গে আজকের 
চেহারার কোন সঙ্গতি খখজে পাওয়া অসম্ভব বলা যেতে পারে । আজ থেকে 
দু'শ বছর পূর্বের যে কলকাতার রুপ আমরা সরকারা দলিল দস্তাবেজ এবং 
গবেষকদের রচন। থেকে লাভ কাঁর, তাদের মধ্যেই সে সময়ের কলকাতার 
শহরতলীর মোটাণুটি একট! ছাঁব আমাদের নজরে আসে । কলকাতার 
নগরায়ণ ঘটে ছিল ওপাঁনবোশক শাসনের অধীনে সেই হিসাবে তার একটা 
বোঁশষ্ট্য যেমন আছে, ঠিক তেমান বোঁশিষ্ট্য আছে সেই শহরকে ঘিরে যে 
শহরতলী গড়ে উঠে ছিল তারও । আজ আমরা মোটামুটিভাবে সেই শহরতলী 
সম্বন্ধেই কিছু আলোচন। করব । 


১০ই সেপ্টে্বর ১৭৯৪-তে তদানীন্তন গর্ভনর জেনারেল ও তাঁর পাঁরষদ 
কলকাতার সীম। সরকারীভাবে ঘোষণা করেন১। একেই আমরা কলকাত।৷ শহর 
বলাছ। কিন্তু ১৬৯৮ খ্াঠীস্টাব্ের কলকাতার সঙ্গে ১৭৯১৪-র কলকাতার 
মল বড় একটা ছল না। তবে ১৬৯৮-র পর থেকেই যে ইংরেজ ইস্ট 
হীগুয়। কোম্পানী কলকাতা ও তার পার্খববতাঁ এলাকাতে নিজের নিয়ন্ত্রণ 
প্রসারত তথা প্রতি্ঠত করতে চাইছল তার যথেষ্ঠ প্রমাণ আমরা পাই । 
১৭১৭ খণীষ্টাব্দে বাদশাহ কোল্পানীকে কলকাতা, সৃতানুটি ও গোঁবন্দপুরের 
চারপাশে যে ৩৮টি গ্রাম রুয় করার আঁধকার দেন, সেখুলর মধ্যে আমাদের 
আলোচ্য ১৫টি '্ডহির অনেককেই পাওয়। যায় । আবার ১৭৫৭-এর 
পলাশীর যুদ্ধের পর নবাব মীরজাফর ইস্ট হীওয়। কোম্পানীকে মারাঠা- 
খালের বাঁহপ্রান্তে ৬০০ গজ পাঁরমাণ এলাকা ছেড়ে দলে কলকাতার 
শহরতলী গড়ে ওঠার অবকাশ বৃদ্ধি পায়। 


১০০ 


এখন প্রণ্ন হল এই শহরতলীর ১৫টি ডাঁহ বা ৫€ গ্রাম বলতে আমরা 
কোন: কোন: এলাকাকে বুঝব । সরকারী দাঁললগ্ুীলর সর্বত্র ১৫টি উল্লোখিত 
হলেও রেভারেও লভের হিসাব অনুসারে ছিল ১৫টি ডিহি; যথা, ভবানীপুর, 
চক্রবোঁড়য়া, মনোহরপুর, বিরাজ, শ্রীরামপুর, তোপ্াসয়া, শুস্ড়া, কুয়া, 
এণ্টালী, উল্টাডাঙ্গা, বাগজোলা, িৎপুর, িশাথ এবং দক্ষিণ পাইকপাড়া৪ । 
অপরাঁদকে এ, কে. রায়ের হিসাব অনুযায়ী ডিহির সংখ্যা ছিল ১৫। 
লভের সঙ্গে তার আরও একাঁট বিষয়ে আমল হল, এলাকার ক্ষেত্রে । লভ্‌ 


কি 


যে নামের তাঁলকা দিয়েছেন, রায়ের তালিকায় তার মধ্যে ডাহ বিরাজ 


অনুন্গেখিত। 


রায়ের তাঁলকায় আছে ীসমল। ও 'শয়ালদহৎ এবং অন্যান্য 


1ডাহর নামের মধ্যে লভের দেওয়। তা'লকার মিল আছে । 
এ কে রায়ের তৈরী ১&1ট 'ডাহর অন্তর্গত &৫1ট গ্রাম £ 


১1 'ডাহ সাথ ১। নিশথ ৭। ডি শুড়া 
২। কাশীপুর ১। শুড়া 
৩। পাইকপাড়। ২। কাঁকুড়গা'ছি 
২। ডাঁহ িৎপুর ১। চিৎপুর ৩। কোটান 
ই। টাল। ৪1 দত্তাবাদ 
৩। বীরপাড়। ৮। 'ডিহি কুঁলিয়। 
৪1 কালীদহ ১। মাল্পকাবাদ 
৩1 'ডাহ বাগজোল। ২। কুঁলয়। 
১1 দাক্ষণ দাঁড়ি ৯। 1ডাহ শয়ালদহ 
২। কাকুড়িয়া ১। শিয়ালদহ 
৩ । নয়াবাদ ২। বোঁলয়াঘাটা 
৪1 'ডাহ দাক্ষিণ পাইকপাড়া ১০ । শাহ এন্টালী 
১। বেলগাছয়। ১। এণ্টালী 
€ । শড়াহি উপ্টাডাঙ্গ। ২। পাগলাডাঙ্গা 
১। উল্টাডাঙ্গা (অংশ) ৩ । নিামকপোত। 
২। বাগমার ৪ ॥ গোবরা 
৩। গৌরাীবাড়ী &। কামারডাঙ্গা 
৬ । 'ডহ সমল ৬। ট্যাংরা 
১। বাঁহর 1সমল। ১১ । 'ডাহ তোপাসয়। 
২ । নারকেলডাঙ্গ। ১। তোপাঁসিয়। 


চর 


ইতি--৭ 


১০১৯ 


২। িলজলা ১৩। 'ডাহ চক্রবোঁড়য়া 


৩। বোনয়াপন্কুর ১। বালীগঞ্জ 
১২ । 'ডাঁহ শ্রীরামপুর ২। গুড়সা 
১। চৌনগ ৩। চব্রবোঁড়য়া 
২। লেগ ১৪ । 'ডাহ ভবানীপুর 
৩। সাপকাঁট ১ । ভবানীপুর 
৪ । অন্তাবাদ ২। নীজগাম 
& ॥ নোনাডাঙ্গা ১৫ | 1ডাহ মনোহরপুর 
৬1 বঙেল উলুবোঁড়য়। ১। বেলতলা 
৭ । বোঁদয়াডাঙ্গা ২। কালীঘাট 
৮। কুস্টিয়। ৩। মনোহরপুর 
১। পুরাননগর ৪1 মুদিয়ালী 
১০ । খুখুভাঙ্গ। & | সাহানগর 
১১ । শ্রীরামপুর ৬ । কৈখালি 


অর্থাৎ এই ১৫টি 1ডাঁহর অন্তগত ছিল এই ৫টি গ্রাম । কিন্তু একাঁট 
সরকারী দাঁললে পাওয়া তালিকায় দেখা যাচ্ছে ১৫টি 1ডাহ হল, যথাক্রমে 
ভবানীপুর, চক্রবোঁড়য়া, বিরাজ, সিশথ, চিৎপুর, তোপাঁসিয়া, শৃণ্ড়া, বাহর 
[িসমলা, কুয়া বীরপাড়া, উপ্টাডাঙ্গা, শ্রীরামপুর, মনোহরপ:র, ইন্টালী ও 
দক্ষিণ পাইকপাড়া৬ নামের তাঁলকা সব আঁভন্ন না হলেও একটা বিষয় 
স্পহ্ট যে, ১৫টি ডাঁহর অবস্থান ছিল মারাঠাখালের পাশেই--কলকাতা, সুতানটি 
ও গোবিন্দপুরের বাইরে । 

&& গ্রামের প্রাতি কোম্পানীর একটা বিশেষ নজব ছিল । কারণ তাদের 
কেন্দ্র কলকাতাকে সুরক্ষিত করার জন্য (মনে হয় ১৭৫৬-র অভিজ্ঞতার 
পাঁরপ্রোক্ষতে ) কোম্পানী ৫৫ গ্রামের জলপথকে কাজে লাগাতে আগ্রহ 
[ছিল । পলাশীর যৃদ্ধের অব্যবাহত পরই, অর্থাৎ ২৭শে জুলাই ১৭৫৭ 
ফ্লাইভ ও কোম্পানীর মুর্শিদাবাদের কাীক্দল কলকাতার উত্তরে বাগবাজার 
থেকে লবণ হুদ হয়ে দক্ষিণে কুলপী নদী পর্যন্ত একটি প্রাতিরক্ষাব্যুহ তৈরীর 
পাঁরকণ্পন। প্রকাশ করেন" অতএব বোঝা যাচ্ছে, কলকাতায় এই শহরতলীর 
গুরুত্ব সে খুগে কতখানি ছিল । 


ম্তু এই শ্রহরতলীকে শাসন করা হত কভাবে-স্বভাবতই এ প্রশ্ন 


৯০৭ 


আমাদের মনে জাগে । আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আলোচ্য সময়ে ইংরেজ 
কোম্পানীর আর্থক অবস্থা খুব একটা স্বচ্ছল ছিল না। ভারতের অভ্যন্তরে 
সে যেমন নানা যুদ্ধে জাঁড়ত, ঠিক তেমান সে প্রাচ্যে তার বাণিজ্য বিস্তারে 
ব্যগ্র। এবং এ সবের সঙ্গেই জাঁড়ত ছিল 'বপুল পাঁরমাণে অর্থ । পলাশীর 
যৃদ্ধ এবং ১৭৬৬-তে বাংলার দেওয়ানীলাভ-_-এই দুই ঘটনার মাধ্যমে কোম্পানী 
রাংলায় যেমন রাজস্ব আদায়কারীর আঁধকার লাভ করে, ঠিক তেমান এখানকার 
অর্থব্যবস্থাতেও তার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। মুঘল শাসন ব্যবস্থার এরীতহ্য 
অনুসারে কোল্পানীর শাসন ব্যবস্থাতেও রাজস্ব আদায়ের ভূমিকা ছিল প্রধান” 
কোম্পানী বাংলার রাজস্ব আদায় প্রারুয়ায় খুশী ছিল না । ১৭৫৭-র ২৬শে 
জুলাই ক্লাইভ নিজে এই আদায় ব্যবস্থায় অসন্তোষ ব্যস্ত করোছলেন” । 
ফলত, &৫& গ্রামের রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাও কোম্পানীর মনমত ছিল না। 
এরই সূত্র ধরে ১৭৫৬৮-৫৯-এর বংসরে কোম্পানী এই এলাকার যাবতীয় 
জাঁমদারদের অপসারিত করে১০। 


&€ গ্রামের রাজস্ব কয়েকটি বভাগে সংগৃহীত হত । যেমন পাগলাডাঙ্গা 
সেয়ার, রাজাবাজার, শুশাড় বাজার এবং বাগিচাগুলর রাজস্ব । এদের উপরে 
ছল ভূমি রাজস্ব । যেহেতু কোম্পানী সন্দেহ করত যে যথাযথ রাজস্ব 
আদায় হয় না, সেইহেতু গকছুকাল অন্তর জাঁরপ করার ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে 
চালু হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর প্রথম জারপ এখানে হয় ১৭৫৮-৫৯এ, 
তারপর ১৭৬৪-৬৫&তে এবং পুনরায় ১৭৮১-৮২তে । আমাদের আলোচ্য 
সময়ের মধ্যে জামির পাট্রা প্রথম দফায় বিলি করা ১৭৬৩-৬৪তে এবং পুনরায় 
১৭৭৪-৭৫-এ১১। এইভাবে প্রাত দশ বছরে কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের 
পাঁরমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করে। 


কোম্পানী তার কলকাতার কালেক্টরের মাধ্যমে স্বহস্তে এখানকার শাসনভার 
নেওয়ার সময়ে &৫ গ্রামের 'মালগুজারী” জাঁমর পাঁরমাণ ছিল মোট ২৬৮০৩ 
শবঘা ৭ কাঠা ১০ ছটাক* আলোচ্য সময়ে জাঁরপ ইত্যাঁদ অস্তে সেই 
পাঁরমাণ বাঁদ্ধ পেয়ে হয় মোট ৩১৫৪৭ বিঘা ১৮ কাঠা ৬ ছটাক। এর সঙ্গে 
সানাবধ 'বাজে জাঁম' যুন্ত করে সেই পাঁরমাণ দাড়ায় ৪৩৩০৫ বিঘা ২ কাঠা 
১০ ছটাক১২ । 


জাঁরপের ক্ষেত্রে একটি নারদ মাপকাঠি ব্যবহার করা হয়োছল । যাঁদও 
৯১৭৫৮-৫১-এর জাঁরপের কোন তথ্য পাওয়া যায় না, তবে পরবর্তী কালে 
৬০ হাতে ( দাঁললের ভাষায় 0৮010) এক শিকল পাঁরমাপ করে, সেই 
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হিসাবে সমস্ত জাম জাঁরপ করার ব্যবস্থা হয়১৩। কিন্তু জমির দখল 'নয়ে 
নানা সমস্যা দেখা 'দিত। এবং এইসব পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষ সর্বদা তুষ্ট 
হতেও পারত না। তারা তাদের 'খামার' জাঁমগুলিকেও একই পদ্ধতিতে 
পাঁরমাপ কাঁরয়ে নিজ নিজ পাট্রায় অন্তভূন্ত করার দাব করে১৪। এর 
থেকে বোঝা যাচ্ছে বে সাধারণ মানুষের মনে পরব্তাঁ জরিপে জাঁমর দখল 
হারাবার মত একটা সঙ্গত আশঙ্কা ছিলই । ঠিক পাশাপাশি কোম্পানীর 
জাঁরপ করাবার মূল উদ্দেশ্য ?ক-_তাও পাঁরস্কারভাবে অনুভব কর৷ যায় । 


তবে এই পাঁরমাপ িনয়েও যথেষ্ট গোলমাল ছিল । জাঁমর জাঁরপের 
পরও সাধারণ মানৃষ সেই জাঁরপ নিয়ে শঙ্কিত থাকত । আন্দাজ করা যায় 
যে, যাদের কাছে খাজনা আদায়ের দাঁয়ত্ব দেওয়া হত, তারাই নানাবধ 
কারচুপি করে হিসাবের গোলমাল সৃষ্টি করত । রায়তরা এবিষয়ে একদা 
আভযোগও দায়ের করোছল । তাদের ভাষায় জাঁরপের সময়ে খাজনা 
আদায়কারী ইজারাদার জাঁমর সাঠক পাঁরমাণ লুকোয় এবং পরব্তাঁকালে 
জারপ করা নয়, এমন জাঁমর ওপর থেকেও খাজন। দাবী করে ১৫ । 


এক্ষেত্রে মনে করতে হবে যে, কোম্পানী ৫৫ গ্রামের শাসন নিজের হাতে 
রাখলেও এখানকার খাজন৷ আদায়ের দাঁয়ত্ব দেওয়া হত একজন ইজারা- 
দারকে । বাঁধধক 'ানলামে যে ব্যাস্ত সর্বাধক খাজনা জম। দেওয়ার 
প্রাতশ্রীত দিত, তাকেই এক নার্দষ্ট সময়ের জন্য ৫৫ গ্রাম সমর্পণ করা 
হত । 

ক্রমাগত জাম খ'জে বের করে তাদের বাল করার পশ্চাতে 
কোম্পানীর ছিল অনলস প্রচেষ্টা । ১৭৮২তে জাঁরপের পর দেখা গেল 
যে ৪৬৩৯ 'িবঘা & কাঠা জম 'বেশী' । এই 'বেশী' জাম 'কন্তু কোম্পানী 
নিজের কাছে রাখোঁন । তৎক্ষণাও তা বার্ধক ১%০০ টাকা আঁতীরন্ত 
'জমা"য় তদানীন্তন ইজারাদারকে সমপণণ করা হয় ১৬। এইভাবে জাঁম 
বাল করতে গিয়ে অবশেষে এমন হল যে 'মান্র ৪৮ 'িবঘা। বন্দোবস্ত করার 
মত অবস্থাও কোম্পানীর ছিল না ১৭। 

৫৫ গ্রামের ইজারাদারী ব্যবস্থা কিন্তু খুব সহজভাবে চলেনি । কোম্পানী 
সর্বদা খাজনার পাঁরমাণ বৃদ্ধিতে ব্যগ্র হলেও ব্যবহারক ক্ষেত্রে তার সাফল্য 
সবক্ষেত্রে আসত না । আমরা ১৭৭১-৭২'এর ঘটনাটা এক্ষেত্রে উল্লেখ 
করতে পার । সেই বছরের জন্য 'জমা' কার্য হয় ৭১৫৬৮ টাকা & আন 
১৭ গঞ্জ । কিন্তু বিপুল পাঁরমাণে বকেয়া দেখে এই অর্থ কাময়ে কর। হঙ়্: 
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৫০৫৪৮ টাকা ১৫ আনা এবং ত৷ একজন নতুন ইজারাদারের দাঁয়ত্বে দেওয়া 
হয়১৮। ১৭৭৩এর প্বেকার প্রথা রদ করে তাকে টানা পাঁচ বছরের 
ইজার। দেওয়। হল । পূর্বে বার্ধক ব্যবস্থা ছিল, এক্ষেত্রেও কোম্পানীর 
উদ্দেশ্য আমরা অনুমান করতে পার, তার। দীর্ঘকালীন মেয়াদে 'নাঁদিজ্ট 
খাজন। আদায়ের ব্যবস্থা করতে চেয়োছল । কন্তু ইজারাদার রামগোপালও 
বেশ 'কছু খাতে ছুট দাবী করায় তার বার্ধক 'জমা' হ্রাস করে করা হল 
৪৮৮৩৪ টাক ৬ আনা ১৬ গঞ্ডা। এরপরও ইজারাদার সন্তুষ্ট না হওয়ায় 
তাকে অপসারত করে ২৫ গ্রাম 'খাস' করে নেওয়৷ হয়১৭। 


অতএব দেখা যাচ্ছে কোম্পানীর সঙ্গে ইজারাদারদের সম্পর্ক ছল ভীষণ- 
ভাবে বাঁণাঁজ্যক স্বার্থ জাঁড়ত। ইজারাদারদের কোম্পানী কখনো বিশ্বাস 
করতে পারে নি। তাই এমন নির্দেশ দেওয়া হল যে, ইজারাদারকে অবশ্যই 
&& গ্রামের আদিবাসী হতে হবেৎ*। অর্থাৎ যাঁদ তার দেয় অর্থ বকেয়া 
থাকে, তাহলে তাকে বা! তার স্থাবর সম্পান্ত আটক কর। যাবে ! 


অবশ্য ইজারাদারদেরও বকেয়া পড়ার যথেষ্ট কারণ ছিল । ৫৫ গ্রামে 
বহু ইউরোপীয় তথা ধনী ভারতীয়র বাগানবাড়ী ছিল । এই সব ব্যান্তরা 
আবার আধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী । যথা সময়ে নজ নিজ খাজনা 1দতে 
তাদের 'ছিল প্রবল অনীহা । ইজারাদাররা বার বার এইসব ইউরোপীয় ও 
ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আভযোগ দায়ের করেছিলং১ । কোম্পানী এই অবস্থায় 
এক বৈষম্যমূলক পদ্ধাতি চালু করল । ভারতীয়দের আটক করার বা অনাদায়ী 
খাজনার জন্য তাদের বাগানের ফসল ক্লোক করার নির্দেশ দেওয়া হয়*২। 
কিন্তু একই অপরাধের জন্য ইউরোপীয়দের কি করা হবে, তার কোন নির্দেশ 
ছল ন। দেখে, আমরা কোম্পানীর ওপাঁনবোঁশিক চাঁরন্রের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, 
এক্ষেত্রে বসাচ্ছি। বাগান মুল থেকে খাজনা আদায়ে ইজারাদার বার বার 
ব্যর্থতার পারচগ় দিলে ১৭৭৮-এ ৫ গ্রাম এই সব বাগানগুলিকে বাদ রেখে 
বাক ৩৭০০০ টাকায় মাঁনকরাম দাসকে ইজারা দেওয়া হয়। এই সময়ে 
বাগানগুীলর খাজনা ছিল বাঁধক &০১৯৫ টাকা ৭ আনা ৩ গণ্ডা২৩। 


&& গ্রামের খাজনা আদায় নিয়ে কোম্পানীর ব্যগ্রতা দেখে এখানকার 
ক্রমবর্ধমান জনবসাঁতির একটা আঁচ পাওয়৷ যায় । পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লম- 
বর্ধমান হারে কলকাতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৫৫ গ্রামেরও গুরুত্ব 
বাঁদ্ধ পেতে থাকে । কলকাতায় জনবসতি 1বস্তারের প্রভাব এই এলাকাতেও 
অনুভূত হয় । তার ফলে এই এলাকায় বন-জঙ্গল সাফ হয় ও জনবসাঁত গড়ে 
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ওঠে৪। ওয়ারেন হেম্টিংস লগ্নে কোম্পানার 'ডরেষ্টরদের একটি পন্রে 
তার উল্লেখও করেছিলেনং* । পাশাপাশি কিছু সরকার ব্যবস্থাতেও এই, 
জনবসাত বাঁদ্ধর সুযোগ তৈরী হয় । প্রথমত, সরকারী নির্দেশ মত কলকাতার 
কোন নাগাঁরক শহরের বাইরে ১০ মাইলের গাঁও আঁতন্রম করতে সহজে পারত 
না'৬। ফলত, ৫৫ গ্রামে তাদের যাতায়াত অনায়াস ছিল । 'ত্বতীয়ত 
কলকাতায় যাবতীয় খড়ের বাড়ী উৎখাতের নির্দেশের পারপ্রেক্ষিতে২৭ বহু 
লোক কলকাতার সীমা ছেড়ে এই. ৫& গ্রামে বসাঁতগড়ে তোলে । তৃতীয়ত, 
দীর্ঘ দন যাবৎ চালু “মেধারফ।' (দাঁললের ভাষায় (4091191০161) নামক 
এক ধরনের পেশাভীত্তক কর (যেমন একজন ধোপাকে তার কাপড় 
ধোয়ার পাটার জন্য দেয় কর) ১৭৯০-তে সরকার ৫ গ্রাম থেকে প্রত্যাহার 
করে নেয় এই সব ব্যবস্থার ফলশ্রযাত স্বরুপ ৫৫ গ্রামের জনবসাঁত 
বাদ্ধর সুযোগ সৃষ্টি হয় । 

আবার উত্তরে চিৎপুর অণ্লে জনবসতি পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে কোম্পানী 
একদ। 'তকাভী' খণদানের ব্যবস্থা করে এবং সেক্ষেত্রে চিৎপুরে সেনাছাউনি 
তৈরীর সময় আধবাসী উদ্বাস্ত হয়েছিল, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়২৯॥ 
এইভাবে একাঁদকে যেমন শহর কলকাত৷ থেকে জনবসাঁতি ঠেলে ত৷ নগরের 
সীলায় বাইরে 'নয়ে যাওয়। হয় ঠিক তেমাঁন অপরাঁদকে ৫৫ গ্রামে জনবসতি 
গড়ে তোলার জন্য ?কছু কিছু ব্যবস্থা করা হয়। এসবের ফলেই &৫ গামের 
বসাঁত প্রসারিত হওয়ার সুযোগ তৈরী হয় । 


কোম্পানী অবশ্য একেবারে দাতব্য ব্যবস্থা চালু করেনি। চৎপুরের 
সেনাছাউননী ভেঙে দেওয়ার পর ১৯শে জুলাই ১৭৭৫ রেভারেও জনসন নামক 
একজন, ইউরোপীয় বসাঁতর স্বার্থে এ খালি জাম বিঘা প্রাতি ৮৪ আনা বাঁক 
খাজনার 'বানময়ে ইজার। নেওয়ার প্রস্তাব করেন । াকন্তু কলকাতা 
কামটি এই প্রস্তাব স্বীকার করে নি কারণ! জনমনের প্রস্তাঁবত 'জমা'য় জাঁম 
1বাঁল করলে বার্ষিক মান্র ৮২০ টাকা আদায়ের সপ্তাবনা ছিল। অপরদিকে 
প্ৰতন বসবাসকারীদের সেই জাম প্রচাঁলত রাজস্বে বরাদ্দ করলে বাক 
আদায়ের পাঁরমাণ দাঁড়ায় ২৪২০ টাকা ৩ আনা ১৯ গাত১। 

তবে আমাদের একাঁট বিবয় ম্মরণ রাখা উীঁচৎ যে && গ্রামে বহু 
ইউরোপীয় বাগানবাড়ী তৈরী করে বসবাস করার প্রথা চালু করেও । 
কারণ শহর কলকাতার পাঁরবেশ ও জলবায়ু ইউরোপীয়দের স্বাস্থ্যের পক্ষে 
ছিল হানিকরত। এটা যে শুধুমাত্র ইউরোপীয় মনে করত, তা? নয়, বহ্‌ 


১০৬ 


ধনী ভারতীয়ও যে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ছিল. ত৷ আমরা জানি । 
১৭৮৮-র হিসাবে জানা যাচ্ছে যে, এইসব বাগানবাড়ীগুলির অধীনে মোট 
জমির পাঁরমাণ ছিল ২৪৮৩ [বিঘা ১ কাঠা ৪ ছটাক, যা কিনা ৫৫ গামের 
মোট জমির আট শতাংশ”ঃ । এইসব বাগানবাড়ীর মালিকদের কাছ থেকে 
খাজন৷ আদায় যে কতখা'ন কম্টসাধ্য ছিল, সে ঘটনাও আমরা জানি । 'কন্তু 
বিঘ৷ প্রাতি এইসব বাগানবাড়ী থেকে ঠিক কত খাজন। আদায় করার ব্যবস্থা 
ছিল, ত৷” বড় একটা জানা যায় না। 


বাগানবাড়ীগুলির খাজনার অনুপুঙ্্ষ না জানা গেলেও &৫ গ্রামের সাধারণ 
রায়ত কিভাবে খাজন। প্রান করত, তা" আমরা জান । প্রাতটি রায়তকে 
একাঁট করে “পাট্রা' দেওয়া হত । বিনিময়ে রায়ত 'পাট্র। সেলামী, ও 'রসম' 
প্রদান করত । ১৭৬৩-৬৪ খীষ্টাব্দে কালেন্র মিঃ বেলার্স প্রাতাঁট পাট্রার 
ক্ষেত্রেই ২ টাকা ৪ আনা এই পাঁরমাণ ধার্য করেন । এই পাঁরমাণের মধ্যে 
“পাটা সেলার্মী' ছিল ১ টাকা ৪ আনা এবং 'রসম' ১ টাকা । ১৭৭৪-৭৫-এ 
এই ব্যবস্থা বদল করে ক্ষুদ্র রায়তদের কিছু সুবিধ। দেওয়৷ হয়। নতুন 
ব্যবস্থায় নিম্নালাঁখতহারে “পাটা সেলাম।' ও 'রসম' সংগৃহীত হত £ 





জাঁমর পাঁরমাণ সেলামী রসম মোট অভ্ক 
১ থেকে ৫ কাঠা ১ টাঃ ৪ আনা ৮ আনা ১ টাঃ ১২ আন 
৬ 2৯০ 5% ১ টাঃ ৪ আন ১ টাঃ ২ টাঃ ৪ আনা! 
১১ ১১৫৪ ১ ১ টাঃ ৪ আনা ১ টাঃ ৮ আন ২. টাঃ ১২ আনা 
১৬ কাঠা ও তদৃধ্র্বে ১ টাঃ৪ আনা ২ টাঃ ৩ টাঃ ৪ আনা 


মোটামুটিভাবে কলকাতার শহরতলীর খাজনা আদায়ের এই ছিল ব্যবস্থা ৷ 
আলোচ্য সময়ে কলকাতার সামাঁগুক উন্নয়ন যেমন হয়োছিল নামমান্র, ঠিক 
তেমান চেহারা ছিল এই ৫ গমের । শহরকে ঘিরে এই, শহরতলীতে 
ইউরোপায়র বাগানবাড়ী গড়ে তুললেও এই সব অণ্চলের পরিবেশ ও 
সাধারণ স্বাস্থ্য আদৌ ভাল ছল না । আমাদের আলোচ্য সময়ের বেশ 
কিছু বছর পরেও এই দুরবস্থা বজায় ছিল এবং সে ঘটনাই প্রমাণ 
করে যে কোম্পানী পৌর উন্নয়ন তথ। সুস্থ নগরায়ণের কথা আদৌ চিন্তা 
করে ি। কলকাতার রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে এই শহরতলীরও জনসংখ্য। বৃদ্ধি পেয়েছিল । যেহেতু এইসব 
পাঁরবর্তনের পঞ্চলতে কোন সুচিন্তিত পাঁরকম্পনা ছিল না, সেইহেতু সে 
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শহরতলী গড়ে উঠে ছিল অবৈজ্ঞানক পথে । এই অবস্থার পাঁরবর্তন 
সম্ভবত আজও হয় ন। 


আকরপঞ্জী £ 
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অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন 8 নেগথ্য কথ। 
প্রন্থণ মুখোপাখ্যায় 


এক 


[বগত শতকের “আভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' বা আঁভনয় হতকারী আইন 
সম্পর্কে (৯০৮ ০. 7১০01 1876) নতুন করে ধলবার কিছু নেই । এই 
কালাকানুন যে স্বৈরাচারী শাসকের আঁবরাম শোষণের একটা দিক সে 
[বষয়ে সকলেই মোটামুটি একমত । ১৮৭২-এ সাধারণ রঙ্গালয়ে'র প্রাতিষ্ঠা ; 
আর ঠিক চার বছর এক সপ্তাহের মাথায় এই আইন প্রধুস্ত হয়। এর 
থেকে প্রমাণ হয়, সরকার মনে করোছিলেন যেমন করে সংবাদপত্রের ক্জ- 
রোধ করা৷ উচিৎ, ঠিক তেমাঁন করে নাটকের কগ্ঠরোধ কণ্ঠরোধ করা আশু 
প্রয়োজনীয় । কারণ-নাটক সজীব সংবাদপন্রের কাজ করে চলোছিল। 
সেকালে আভনয় 'নয়ন্ত্রণ আইনকে কেন্দ্র করে একট! কার্টুন বোঁরয়েছিল । 
ছাঁবটাতে 'ছিল-কামান দেগে মশ। মরা হচ্ছে। খুব মজা করোছলেন 
কা্টুনিস্ট । ছবিটি সাদরে সংরক্ষিত হয়েছিল, আভনন্দন পেয়োছল অজগর 
আজ একশ দশ বছর পর মনে হচ্ছে সোঁদনের নাট্য আন্দোলনকে শাসকগোষঠী 
'মশ।' বলে ভাবতে পারেন নন যাঁদচ এতদদেশীয়'দের ধারণা ছিল নাট্য 
আন্দোলন ব্যাপার মশার সামিল । 


আঁভনয়-নয়ন্ত্রণ আইন যে কতটা সুপাঁরকীণ্পত এবং একটা নাট 
আন্দোলনের কতট৷ শান্ত ব গাতবেগ থাকতে পারে সে সম্পর্কে বিগত 
শতকের এঁলট'রা খুব একটা সচেতন ছিলেন না । ব্যাতিক্রম ব্যান্তিত্ব অবশ্যই 
1ছল তার প্রমাণ 'অমৃতবাজার পান্রকা'র একট প্রাতবেদন £ 


“গবর্ণমেন্ট যাঁদ আমাদের 'নত্যনৈমাত্তক সমুদয় কার্ষের উপর এইরুপ 
শাসন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আর দীর্ঘকাল আমাদের এই 
আইনের অধীন থাঁকয়। ইংরাজ রাজার আজ্ঞ। পালন করিতে হইবে না। 
ভারতবর্ষবাসীরা এরুপ স্থানে গমন কাঁরবে যেখানে আর ইংরাজ শাসনের 
দুকুটিতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে ন! 1” (৯৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬) 


১১০ 


১৯০১-এ রূপ ও রঙ্গ' পান্রিকায় আভনয় 'নয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে এক 
'বিদ্রাস্তকর প্রাতবেদন পেশ করা হয়। সেই প্রাতবেদন পাঠ করলে-__ 
একজন ইতিহাসের গবেষক বপথগার্মী হতেই পারেন । 

“ক কুক্ষণে 'গজবানন্দ' আঁভনয় কর। হইয়াছিল । সেই দুষ্ট মহরতে 
যে ব্যান্তগত শ্লেষের বাঁজ উত্তপ্ত হইয়াছিল তাহার পাঁরণামে আজ 1থয়েটারে' 
দেশের মান্যগণ্য সন্ত্রান্ত সকল লোকেরই লাঞ্চন। কর। হইয়। থাকে 1... 

থিয়েটারে সামাজক ব্যাঁধর ওষধ দিবার সুবিধা আছে বাঁলয়া কি 
ব্যক্তিগত িন্বেষবশে ব্যান্তগত নিবুপদ্ধতা, দোষ, পাপ এবং কুকার্ধ্য লইয়া 
থিয়েটারে সঙ দিতে হইবে 2, 

'রুপ ও রঙ্গে'র প্রাতবেদক মনে করোছলেন 'গজদানন্দ ও ঘুবরাজ' বা 
'হনুমান চাঁরত্র' রচনার জন্যই আঁভনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের সৃষ্টি । কিন্তু 
প্রীতবেদকের এই অনুমান একজন বিশুদ্ধ ভাববাদীর অনুমান । আভনয়- 
নিয়ন্ত্রণ আইনের নেপথ্যে বুজোঁয়া আন্দোলনের জটিলতা বর্তমান । বুজোঁয়া। 
আন্দোলনের দুটে। দিক সাঁত্য। তার একাঁদকে আমরা দোখ অজন্র বৃ্টি- 
ধারার মত নেমে আসে নতুন চিএ, মনন, প্রগাঁতিমূল কর্মকাও ; অন্যাঁদকে 
এই আন্দোলনের একটা পর্যায়ে দেখা যায় জ্ঞানের আলো মুলে। ঘর ধরাবার 
মশালে পাঁরণত হয়েছে । আঁভনয়-নিয়ন্তরণ আইনের নেপথ্য এই দ্বি-মুখা 
মনোভাব কাজ করেছে । আজকের গবেষক'দের কাছে সেই দৈধতত্ত খোল 
ছাঁড়য়ে বলবার দিন এসেছে । 


দুই 


ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২) হ্থাঁপত হবার আগে থেকেই বাংলা নাটকের 
প্রাভিবাদীকণ্ঠ স্পত্ট হয়ে উঠোছল । রেভাঃ কৃষকমোহন বন্দোপাধ্যায়ের এ 
পাঁর্সীকউটেড' বাংলায় লেখ৷ নাটক নয়, নাটকাঁটি শেষ পর্যন্ত আভনীতও 
হয়নি-তবু এই "বতাঞ্ডিত' নামক ক্ষুদ্র নাট্য পুস্তকটি থেকেই বুঝতে পারা, 
গিয়োছল বাঙালী নাট্যকারেরা নাট্যমাধ্যমে অতঃপর কি বলতে চাইবেন । 
১৮৩১-এর পর ১৮৫২ এই সময়ে নাটকের চাষ শুরু হয়। সে সময়ের 
নাটকে বেশ কিছুদিন আত্ম পাষও পীড়ন চলোছল । রামনারায়ণ প্রমুখের 
কাল. বিগত হলে ডাক 'বভাগের কমাঁ দীনবন্ধু ?লখলেন 'নীলদ্পণ' । 
'পার্সীকিউটেড'-এ যার শুরু, নীলদপণে তার খাঁদ্ধ। নীলদর্পণের দেখাদোখি, 
গড়ে উঠল একাঁধক দার্পাণক নাটক । মশাররফ হোসেনের 'জাঁমদার 
দর্পণের' কথা*এই প্রসঙ্গে স্ম্তব্য । 


১৯৯, 


'জামদার দর্গণ' সম্পর্কে বাঁঙকমচন্দ্রের একাঁট মন্তব্যের প্রাত পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করাছি ঃ 


“আমরা পাবনা িলার প্রজাঁদগের আচরণ শুনিয়া 'বরন্ত ও 'বষাদধুক্ত 
হইয়াছি। জ্বলন্ত আগ্রতে ছৃতাহ্ত দেওয়া নিজ্প্রয়োজনীয় । আমরা পরামর্শ 
দই যে গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ 'বরুয় ও বিতরণ বন্ধ কর। কর্তব্য ৷” 
€ বঙ্গদর্শন, ১২৮০ ভাত্রু ) 


বঙ্কিমচন্দ্রেরে এই মন্তব্য থেকে [িগত শতকের বাদ্ধিজীবীদের সঙ্কটের 
চেহারা প্রকট হয়ে যায়। ধাবগত শতকের মহান শিপ্গীরা যে এক প্রবল 
দ্বৈতার মধ্যে দিনরাত আঁতবাহত করেছেন তার প্রামাণ্য দাীলল আমাদের 
হাতে আছে। এই ঘৈধতা অসম্পণ বিপ্লবের ফল । বর্তমান প্রাবান্ধকের 
প্রাতপাদ্য-আঁভনয়-নিয়ন্ত্রণ আইনের নেপথ্যে বগত শতকের এাঁলট'দের 
দ্বেধতা, মান-আভমান, প্রাতি আক্রমণ অনেকাংশে দায়ী । স্বৈরাচারী শাসক 
এীঁলট'দের এই দ্ৈধতাকে নিজের প্রয়োজনে সযক্কে লালন করে থাকেন । 
যুযূধান দুইপক্ষকে সমান মদত দিয়ে জনসাধারণকে িবহবল করেন । অতঃপর 
অত্যন্ত ভালো মানৃষের মত সমাজ িতৈষীর 'নর্যোকটি পরে জনগণকে বলেন_ 
অবশেষে আইন করতেই হল লোকলক্ষীর করণ আবেদনে । জনগণ 
বিষয়টিকে হিসেব করে দেখবার আগেই আইন পাশ হয়ে যায় । এইটাই 
আমাদের দীর্ঘ দিনের ফাঁলত আঁভজ্ঞতা । বে অবশ্যই এীলট'দের ছৈধতা 
বুজোঁয়া আইনের একমান্র উপাদান নয় ; এই কথাটিও হীতিহ্থাস বিদ্যার ক্ষেত্রে 
সবদা স্মরণীয় | 


তিন 


“06 ০5571 1$ 01119010110] 1771)0112706”-নবগোপাল মন। 

মহ। ধূমধামে ১৮৭২-এর ৭ই [সের ন্যাশ্ট্লালের অস্থায়ী মণ্ে নীল- 
দর্পণের আভনয় হল । গাঁরশচন্দ্র তখন দলের বাইরে । এই আঁভনয় যে 
ব্যাপক সাড়া জাঁগিয়োছল সবস্তরে তার আঁবসংবাদী তথ্য প্রমাণ আমাদের 
হাতে আছে । ২০ ডিসেম্বর “সুলভ সমাচার' সমাচার লিখল £ 


“কলকাতা ন্যাশনেল থিয়েটিএকেল সোসাঁয়টির সভ্যেরা গত শাঁনরার 
রাত্রে নীলদর্পণের অভিনয় কাঁরয়াছেন, ইহা উত্তম হইয়াছল । সভ্যতা যতই 
বাঁদ্ধ হইবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে নদেষ আমোদ সকলের স্ঁ্ট হইবে 1” 


নবগোপাল মিত্র সগবে ঘোষণা ধরলেন-- 


১১৭ 


[075 6৬610 15 ০0119010781 10100112170, অনৃতবাজারে (১২ 
ডিসেম্বর ১৮৭২ ) নীলদর্গণের আভনয় 1বষয়ে িস্তারত রিপোর্ট বের 
হলে। । দু'টি রিপোর্টের প্রাত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । 


(ক) “নবীন মাধব বাঁললেন যে, আবার যে নৃতন আইন চলিবে 
শানতোছি তাহ। হইলেই সর্ধনাশ' বাক্য কয়েকাঁট উচ্চারিত হইব মাত্রেই 
দর্শকমগলী মধ্যে যে কোলাহল উপাঁস্থছত হইল, তাহা আমরা কখনই তুলিতে 
পারব না । 


(খ) “যখন নীলকর সাহেবের পদাঘাতে গাঁরব রাইয়ত ধূল্যবলু্ঠিত 
হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্ুন্দন কাঁরতে লাগল, তখন কাঁলকাতাবাসী দর্শকমণ্ডলী মধ্যে 
উচ্চৈস্বরে হাস্যধ্বান উাঠল। কয়েকাঁট পনীগ্রামের ভব্রলোক উপাচ্ৃত 
1ছলেন তখন তাঁহার৷ ক্ুন্দন সম্ধরণ কাঁরতে পারলেন না ।” 


'কাঁলকাতাবাসী দর্শকমগুলী মধ্যে উচচৈত্বরে হাস্যধ্বান উাঠিল'__এই তথ্যটি 
1বশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য । গিবগত শতকে গ্রাম এবং শহরের মানুষের মধ্যে 
যে কতটা ব্যবধান ছিল তার প্রমাণ রয়েছে উদ্ধৃত প্রাতবেদনে । এই 
প্রীতবেদন থেকে আরওস্পষ্ট হয় জঘন্য শোষণকে শহরের মানুষ তর্জনী 
সংকেত করে সনান্ত করতে পারেনাঁন । যাঁদ সনান্ত করতে পারতেন, তাহলে 
তাঁরা ক্লন্দন করতেন এবং 'বগত শতকের শ্রেষ্ঠ নট নীলদর্পণের আঁভনয়কে 
স্বাগত জানাতেন । ন্তু আদৌ ব্যাপারাঁট অন্য ঈদকে চলে গেল । ১৯ 
ণডসেম্বর ১৮৭২ এবং ২৭ ডিসেম্বর 'গারশচন্দ্র 'ইওয়ান 'মিরারে' দুটি 
চাঁঠ প্রকাশ করলেন । এই চিঠি দুটি এীতিহাসিক নাট্যানুঠানকে বিরুদ্ধাচরণ 
করল প্রক্টারান্তরে । সম্ভবত 'গাঁরশ 'লাখত প্রথম চিঠির দৃ্টে ১০ ডিসেম্বর 
'ইংাঁলশ ম্যান' নীল দর্পণের দ্বিতীয় আঁভনয়ের পূবে লিখল__ 

“একটি স্বদেশীয় পাঁত্রকা থেকে জানতে পারলাম যে খুব শীঘ্রই 
জোড়াসাঁকোর ন্যাশনাল থিন্ন্টারে নীলদপণ আঁভনীত হতে চলেছে । স্মরণ 
রাখা প্রয়োজন যে নাটকাঁট অনুবাদের জন্য ( যাতে ইংরাজ চারন্রের নানাবিধ 
দোষত্রুটি দেখানো হয়েছে ) রেভাঃ মিঃ লঙ সাহেবের এক মাসের কারাদণ্ড 
হয়। আমরা মাশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে_কি করে এর সংশোধনের প্ৰে 
সরকার নাট্যাভিনয়ের অনুমতি দিচ্ছেন ! এই নাটকটিতে সরকার 'বরোধী' 
প্রচুর উত্তেজক দৃশ্যাবলী আছে ।” 

ইংলিশ ম্যানে' প্রকাশিত এই প্রাতিবেদন প্রমাণ করে নীল দর্পণের 
আঁভনয় সরকার প্রক্ষের হতৈষী'দের টনক নাঁড়য়ে দিয়োছল ॥। দেশীয় নট ও. 


৬১১৩, 


নাট্যকারেরা এই দিকটির প্রাত মনোযোগী না হয়ে ঠিক সেই সময় পরস্পরের 
'প্রাতি কাদা ছোঁড়াছধাঁড় করাঁছলেন, এই এীতিহাসক ঘটনার পুনরাবস্ত দৌখ 
এই শতকের পাচের দশকে ষাটের দশকের গোড়াতে। গণনাট্য সঙ্ঘের সক্রিয় 
অনুগামীরা ধাঁরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সংনাট্য, ঠিক নাটক, নবনাট্যের 
জাগর তুললেন । আমাদের বুঝতে বাকী থাকে না যে, এই ঘটনাগুল 
আসলে এঁতিহাঁসক মধ্যস্বত্বভোগীর আত্মকৌন্দ্রিকত। থেকে উদ্ভূত | 


সে যাই হোক, ন্যাশনালের উদ্যোগে 'নীল দর্পণের' দ্বিতীয় আভনয় হয়ে 
গেল । দলের স্বার্থে নীল দর্পণের নাম আর কেউ উচ্চারণ করলেন না। 
মণ্ডে এল লাীলাবতী, প্যণ্টোমাইম, নবীন তপাস্বনী, নয়শো রূপেয়া, ভারত- 
মাত], নামে একাঁট ক্ষুদ্র নাঁটিকা। এই শেষোল্ত দৃশ্য কাব্যটি প্রাতবাদী 
চেতনার গোরক কেতন। হন্দুমেলার আঁচ লেগোছিল এই নাঁটকাটির 
গায়ে । 

১৮৭৩-এর ৭ মার্চ পর ন্যাশনাল থয়েটার দৃ'ভাগ হয়ে যায়। 
'গারশচন্দ্রের ন্যাশনালে আভনীত হল হেমলত৷” । এট রোমাণ্টক নাটক 
হলেও চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে পরাধীনতার বেদনা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে 


“স্বতুল্য ভারতভূমিকে যবনেরা অধীনতা শৃঙ্খলে বন্ধ করবে, তা মনে 
করাই মৃত্যুর আঁধক। ভারতভুম পরাধীন হবার আগে প্রত্যেক ভারত 
সন্তান প্রাণ ত্যাগ করুক ।” 

লক্ষণীয়, যে ?গাঁরশচন্দ্র হীওয়ান মিরারে, নীলদর্পনের সমালোচনায় 
মুখর হয়োছিলেন এবং যাঁর পন্র দুটি শাসকের পক্ষে গিয়েছিল 'তাঁনই আবার 
“হেমলতা'র মত নাটককে মণ্টে 'িয়ে এলেন । ধনবাদের অভ্যুদয়ে যে 
অসম্প্্ণ বিপ্লব সংঘটিত হয় উপযুক্ত ঘটন। তারই ভন্রান্ত সাক্ষী । 


ইতিমধ্যে শরৎ চন্দ্র ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বে বেঙ্গল থিয়েটার চালু হয়োছিল । 
এরা ছু দন মোহস্ত-এলোকেশী নিয়ে ব্যন্ত ছিলেন । সেই ব্যস্ততা থেমে 
গেলে মণ্ে এল পুরুবরুম 1, এর তিন মাস পরে বঙ্গের সুখাবসান । 
উভয় নাটকের জনাঁয়তা সেই হেয়ার স্কুলের শিক্ষক হবলাল রায় । 'বঙ্গের 
সুখাবসান, সরকার পক্ষকে 'বচালত করোছল । তার প্রমাণ রয়েছে 
রাজনারায়ণ বসুর স্মাতিচারণায় ই 

১৮৭৫ সালের ৩০শে জুলাই তাঁরখে আম তদানীন্তন লেফ-টেনণ্ট 
গভর্ণর সার 'রচার্ড টেম্পল দ্বারা বেলাভাঁডিয়ার ভবনে সান্ধ্য সম্মেলনে নমান্তরত 
হই। ইহাতে সকল প্রাসদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্ছকারাদগের নিমন্ত্রণ বৰ 


৯১১৪ 


হইয়াছিল ।...সকল গ্ররন্থবার্তী অপেক্ষা মনোমোহন বসু ছোটলাট সাহেবের 
নিকট আঁধক আদর প্প্রাপ্ত হইলেন ।...হেয়ার স্কুলের শিক্ষক হরলাল 
রায়ের প্রণীত “বঙ্গের সুখাবসান” নাটকের কথা পাঁড়য়৷! ছোটলাট তাহাকে 
উপহাস কারতে লাগলেন । সেই নাটকে হরলাল বাবু ?িৎ পাঁরমাণে 
স্বাধীনতা প্রকাশ করাতে ছোটলাট সাহেবের নিকট উপহাসাম্পদ 
হইয়াঁছলেন ।” ( হেমেন্দ্রনাথ দাসগুষ্ঠ, “বাঙ্গালা নাটকের ইতিবৃত্ত', ১৩৫৪, 
“পৃঃ ১১৯) 


চার 

বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের জাঁমতে ১৮৭৩-এর ২৯ সেপ্টেম্বর গ্রেট 
ন্যাশনাল থিয়েটার বা ভূবনমোহন [নয়োগীর থিয়েটার শ্রু হয়। গ্রেট 
ন্যাশনালে নীলদর্পন ও হেমলতার আঁভনয় হয়। আঁভনীত হয়--ভারতে 
'যবন' । হরলাল রায়ের বুদ্রু পাল' । ১৮৭৫-এর উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরং 
সরোজনী' খুব আড়ঙ্করের সঙ্গে আভনীত হয় । গ্রেট ন্যাশনাল দলের একট৷ 
বড় অংশ পাঁশ্চম ভ্রমণে বোঁরয়ে পড়লেন অতঃপর । এই দলটিতে ছিলেন 
ধর্ষদাসু সুর, অর্ধেন্দু শেখর, আঁবনাশ কর, ক্ষেত্র মাঁণ, বিনোদিনী । গ্রেট 
ন্যাশনাল ভ্রমণ করে কত অর্থ উপার্জন করলেন সে বিবরণ বতণমান 
প্রবন্ধের আন্বষ্ট নয় । আমরা শুধূমাগ্র দেখাতে চাই 'নীল দর্পণের' আঁভনয়কে 
লক্ষ্মৌ-এর শাসক গোষ্ঠী কী ভাবে গুহণ করোছলেন । ন্টী বিনোদনী 
শলখেছেন_'আভনমদ্ন জমে িয়োছল ।, 

“রুমে সেই দৃশ্য'টা এল, রোগ সাহেব ক্ষেব্রমীণকে ধরে পীড়ন করছে 
আর ক্ষেত্রমাণ 'নজের ধর্ম রক্ষার জন্যে কাতর প্রাণে চীৎকার করে বলছে-_ 
“ও সাহেব, তুমি আমার বাব, মুই তোর মেয়ে, ছেড়ে দে আমায় ছেড়ে দে ।'**, 
সব সাহেবের। উঠে দাড়ালো, পেছন থেকে সব লোক ছুটে এসে ফট লাইটের 
কাছে জমা হতে লাগল-সে একটা ক কাণ্ড । কতকগুলো লালনুখো গোরা 
তরোয়াল না খুলে স্টেজের' ওপর লাফিয়ে পড়তে এল । আর পাঁচজনে 
তাদের ধরে রাখতে পারে না ।? 

গেটে ন্যাশনালের ডাইরেক্লার হলেন উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার 
নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু । হাঁরকচূণের পর মণ্ে এল “সুরেন্দ্র বিনোদিনী? । 
সুরেন্দর বিনোদিনী প্রাতবাদের 'বজয় কেতন উীঁড়য়ে দিল। তারপর 
জোতারন্্র নাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' । ক্লমে আঁভনীত হল 'ভারতমাত' । 
এই ভারতমাতা ,নাটকে মহারাণাঁ ভিক্টোরিয়ার প্রাতি আনুগতা থাকলেও 


' ৯১ 


বর্ণচোরা দেশপ্রেম ছিল । গে ন্যাশনাল যখন উপেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 
সম্পৃণ একটা নতুন জায়গায় চলে গেছে সেই সময় দাঁক্ষিণা চ্যাটাজাঁ [লিখলেন 
'চা-কর দপ্পণ' । সরকার গেট ন্যাশনালের ওপর যে কড়া দৃষি রেখোঁছলেন, 
'চা-কর দর্পণ' নাটকটি সম্পর্কে ওয়াকবহাল ছিলেন তার প্রমাণ আমাদের 
হাতে আছে । এই সঙ্গে স্মরণীয়, সমসামাঁয়ক ব্রাহ্ম সমাজ এবং 'হন্দ্র সমাজের 
একটা বড় অংশ উপেন্দ্রনাথ দাস তথ গেট ন্যাশনালের ওপর প্রসন্ন ছিলেন 
না। শরৎ সরোজিনী'র এক জায়গায় উপেন্দ্রনাথ ব্রাঙ্মদের আক্রমণ করে 
লিখোঁছলেন-_ 

'আমাঁদগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়। যাও? । 

ভবানীপুরের বকুলবাগান রোডের বাঁসন্দা জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ঠিক 
এই সময়ে রানী ভিস্টোঁরয়ার পুন্র এডওয়াকে অন্তঃপুরে আমন্ত্রণ জানালেন । 
এই ঘটনায় 1ছ-[ছক্কার পড়ে গেল দিকে দিকে । শহন্দ্ু পোটয়েট' লখল-_ 


যে মূল্যে ইনি রাজ সম্মান ক্রয় কারলেন, তাহাতে সমস্ত জাতির সন্্রম 
আজ পদদাঁলত হইয়াছে । 

অমৃতবাজারের প্রাতিবেদন £ 

“যে পাষও পাঁরিবারের মর্যাদা এইভাবে ধুলিসাৎ করতে বন্দুমান্র ধা 
করে না, সে দেশের জাতি ও সমাজের ব্যাঁধ স্বরুপ, ঘোর কলঙ্ক ৷” 


শুধু পত্র পান্রকা নয়, বৃজে্য়া আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকেরা অনদাপ্রসাদ 
বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র প্রমুখেরা বার কাউীন্সলে এই ঘটনার নিন্দায় প%নুখ 
হলেন । হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন “বাঁজমাৎ' কাঁবতা । 
“ধন্য হে মুখুজ্যে ভায়া বলিহার যাই, 
বড় সাপ্টাদরে সাৎ কাঁরলে খেতাব সস. এম. আই ॥” 
এডওয়ার্ডের আগমনে শহর কলকাতায় শাক্ষিত মানুষদের মধ্যে, ধনীমানী 
মানুষদের মধ্যে পরিষ্কার দুটে। ভাগ হয়ে গেল। একদল ঝুকে পড়লেন 
শাসকের পক্ষে ; অন্যদল পরোক্ষ প্রাতিবাদ বা ঠাঞ্ড। লড়াই শুরু করলেন । 


মণ্টে এল 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' ১৯-এ ফেব্রুয়ার ১৮৭৬ । কানাঘুষা 
হতে লাগল যে বড়লাট 'গজদানন্দের' উপর খড়াহস্ত । শেব পর্যন্ত ২৬-এ 
ফেব্রুয়ারি 'গজদানন্দ' বদলে নামকরণ করতে হলো “হনুমান চাঁন । ১ মার্চ 
১৮৭৬, গেটে ন্যাশনালে "সুরেন্দ্র বনোদর্নীর সঙ্গে গজদানন্দের' পুনরাবৃত্ত- 
কালে পুলিশ সুপার ল্যাত্ব, ডেপুটি কাঁমশনার লেমবার্ট ও শ্যামপুকুর থানার 
ও. সি. থিয়েটারে উপস্থিত হন। “হনুমান চীরন্র বদলে আভনীত হলো 


১১৬ 


শদ পালশ পি: এও দি সপ । কন্তু গেট ন্যাশনালের সমস্ত কর্ষকাণ্ডকে 
স্তকধ করে দিয়ে নর্থুক আর্ডন্যাস জার করলেন । ৪ মার্চ, ১৮৭৬ গেুপার 
হলেন উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, মাতিলাল সুর প্রভাতি আটজন । 
আঁভযোগ £ অশ্লীল নাটকের আঁভনয়। বকন্তু ম্জা এই আদালতে 'মঃ 
আ্যালেন, চাললস ওয়েন ( দোভাষী ) শ্যামাচরণ সরকার-_কেউই নাটকচির মধ্যে 
অশ্লীলতা খু'জে পেলেন না । বচারপাঁতি ফয়ার জানালেন-__ 


'সুরেন্্র বনোঁদনীকে অশ্ীল আখ্য। দেওয়ার কোনে। কারণ নেই" । এই 
দুঃসাহাঁসক রায় দেওয়ার জন্য ফয়ারকে স্বদেশে ফিরতে হল । সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপক মহেশচন্দ্র ন্যাররত্ব এবং রেভাত কৃষ্মোহন সমস্বরে 
বললেন--সুরেন্দ্র বনোদিনীতে অশ্লীলতা নেই ॥ 1বশেষ করে শেযোন্তজন 
উপেন্দ্রনাথকে পন্রে জানালেন-__ 

“] 800 ০০৮৫ 609 598১, ] 19৬০ 10 06560100 21) 79995820 91101)01 


90509106 11 1561 ০07 11161 1০ 55555, ০০9০9606 10625 [০ 11) 
[52.0015 11811,” 


কিন্তু সমস্ত আইন-কানুন, দেশী-ীবদেশী শুভবুদ্ধ সম্পন্ন লোকের 
অ।বেদন িবেদনকে অগাহয করে আঁভনয় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হল। দশটি 
অনুচ্ছেদে বারংবার স্মরণ কাঁরয়ে দেত্ুয়া হল--তন মাস জেল হবে অথব। 
জাঁরমানা আদায় কর। হবে অথব। দুটিই বলবৎ হতে পারে ৷” আর যাত্রা ব। 
কোনে ধমীয় উৎসবের ক্ষেত্রে এই আইন কার্ধকর হবে না । 


আঁভনর নিয়ন্ত্রণ আইনটি একশ" দশ বছর আগের একটি কালা আইন । 
ইতিহাসের ছান্রের কাছে এই আইনটির নানা দিক পুনাধবেচনা পেতে পারে-_ 
এই ভরসায় নেপথ্য কথ। ব্যস্ত হল । এই নেপথ্য কথার দ্বার এইটাই প্রমাণ 
করতে চাইছি--বারংবার মধ্যাবন্তের আন্দোলনে একট। ফাটল দেখ যায় ॥ 
শাসক গোষ্ঠী এই ফাটলচিকে আঁতি যত্ে লালন করে রাতারাতি আর্ডন্যান্স জারি 
করে। অত্যন্ত চতুর উপায়ে একটা 9৪৫ 17975 ছাঁড়য়ে দেয় । তারপর 11 
করে । একেই বলে--'21%০ 19170 2 080 0916 204 10111 11110) 01)6091,” 
এই 0115019 খুব 'পুরনে। ৷ মধ্যাবন্ত এই 11350: জানেন ; তবু এই নিদারুণ 
ফাক থেকে সরে আসতে পারেন না । বগত দশকে উৎপলবা যখন একা 
সংগ2াম করাছিলেন মিনার্ভা মণ্টে তখন শঙ্কুবাখ'রা ব্যস্ত ছিলেন 'অয়াঁদপাউস, 
ণনয়ে । মণ্ে বারবার উচ্চাঁরত হয়োছল 'মানুষ কি অসহায়! একাশধক 
নাট্যদল নবনাট্য, স্রখনাট্য, ঠিকনাট্য প্রভৃতির বর্ষণ এটে শ্যাম ও কুল 


১১৭ 
ইত--৮ 


রক্ষার ৬ দেখাচ্ছিলেন । মধ্যাবস্তের ভেক ও ভেলাঁক দেখানোর 
ডিও য আন্দোলনের ম্রোত মুদ্রুত দল পদ্মের ভিতরে আবদ্ধ ভ্রমরীর 

ছটফট করাছিল। এইটাই হল ইতিহাসের পুনরাবৃন্ত ও মরা র 
টযাজাড । 


৯১১৬ 


রজনীকান্ত গুপ্ত-_মহাবিদ্রোহের ইতিহাসচচা 


সিগ্ধা দেন 


১৮৫৭ খনিষ্টাক্ের মহাবিদ্রোহ এবং তার গাঁতপ্রকাতি সমসামায়ক কালে 
এবং তার পরেও বহ্‌ল পাঁরমাণ রচনার প্রেরণা দ্রুগিয়েছে । উীঁনশ শতকের 
শেষাশোষ পর্যন্ত অর্থাৎ [বদ্রোহের মান্ত্র পঞ্চাশ বছরের মধোই এ [বিষয় নিয়ে 
প্রায় তিনশত রচনা প্রকাশিত হয়েছিল ।১ এইগুলির মধ্যে ভারতীয়দের 
রচনার সংখ্যা একেবারেই নগণ্য । ১৮৬৯ সালে ভোলানাথ চন্দ্রের ণা75 
9৬০] 918 1111)00 €০0 ৬৪010115 1781705 01 3920091 2110 [)101791 117018. 
প্রকাশিত হয়োছিল ।২ এটি মহাঁব্্রোহের কোন পৃণাঙ্গ ইতিহাস নম। 
চণ্ীচরণ সেনের 'ঝাঁসীর রাণী" প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালে এটিও কোন 
ইতিহাস নয়। এটি একটি এীতিহ্াাসক উপন্যাস । ১৮৫৮-১৯০০ এই 
সময়ের মধ্যে আরো কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়োছিল 5 কন্তু কোনটিই 
মহাবিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। এই দিক থেকে রজনীকান্ত গুণ্তের 
শসপাহী যুদ্ধের হীতহাস'কেই উনিশ শতকে লেখা একটি মহাবিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস বলে ধরা যেতে পারে ।৪ 


একই সময়ে শঞ্তুচন্দ্র মুখাজাঁৎ ও িশোরাঠাদ মিত্র একই [বিষয়বস্ত নিয়ে 
1লখোছলেন কন্তু তাদের রচনাগুণল খুবই একপেশে অর্থাৎ এগুলিতে আছে 
সামাগ্রক দৃ্টিভঙ্গীর অভাব । এ রচনাগুল একেবারেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত-- 
দোর্দগপ্রতাপ ব্রিটিশ শান্তর নিকট নিজ সম্প্রদায়ের রাজভান্তকে প্রাতিষ্ঠা করা । 
ইতিহাস লেখনের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই কিছু থাকবে । কিন্তু সেই উদ্দেশ্য যখন 
স্বার্থাসাদ্ধর যৃপকাষ্ঠে িষয়বস্তুকে বলি দেয় তখন সে রচন৷ কতটা ইতিহাস 
সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে বই কি। এই দুই বাঙলী মহাবিদ্রোহের বিরুদ্ধে 
ভারতীয়দের তাংক্ষাণক প্রাতীন্রয়াকে 'লাপবদ্ধ করেছেন । “দুইজনেই 
চু1008” এই কথার অন্তরালে নিজেদের নামকে গোপন রেখে প্রমাণ করতে 
চেয়োছলেন মুসলমান ব৷ অ-াহন্দুদের কাজ এবং হিন্দুরা 'বদ্রোহ বিরোধী 1৭ 


১৯৯ 


এই দুজনের বিপরীত মেরুতে রয়েছেন স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খান 'যাঁন 
তার লেখায়” ইংরাজরাজের ওপর মুসলমানদের রাজভীন্তকে প্রাতিষ্ঠা করতে 
চেয়েছেন । 

এখন প্রগ্র হল দুঁটি। এক, উনিশ শতকে যেখানে গডে বছরে দুটি 
করে মহাঁবদ্রোহ সম্পর্কে ইংরাজী রচনা প্রকাশিত হয়েছে সেখানে ভারতীয় 
রচনার সংখ্যা এত নগণ্য কেন? দুই, আবার যে বাংলাদেশে “মহাঁবিদ্রোহ 
সবচেয়ে বেশী উপোঁক্ষিত বলে এঁতিহাসিকেরা মনে করেন সেই বাংলাদেশের 
মানুষ মহাঁবদ্রোহ সংক্রান্ত ইতিহাস চচাঁয় সবচেয়ে অগ্রণী ভৃঁমকা 
নিয়োছিলে। ।”* বাংলাদেশের এই ভূমিকা কেন ? 


প্রথম প্রশ্নীটর উত্তর ইংরেজ জাতের স্বদেশ প্রেম এবং স্বজাতি চেতনা । 
'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের প্রাতি তাদের ছিল এক আত্মক যোগ- শাঁশভূষণ চৌধুরী যাকে 
বলছেন “0960 277001008] 117৬0110617 01 0116 3111151) 09110 110 05 
10116166121] 091060079 17 [170 [01710076০01 11)6 52101011615 6100 6515191)06 
0 9/1)101) 585 (17168167790 09 116 11510 ০1 11১6 981909%9 ১* 

এই 0901) 21010101781 17৬০9159101) ইংরাজদের রচনার প্রেরণা 
যুগিয়েছে । তাই তাদের রচনাগুঁলতে রয়েছে সাম্নাজ্যবাদেরই জয়গান 
যেখানে 'ছটেফোঁটা সহানুভূতি বা সমর্থন ভারতবর্ষের 'বদ্রোহীরা পায় নি। 
যারা নিজেদের স্বাধীনতা. স্বধ্খ ও স্বাধিকারের জন্য লড়াই করেছিল, জীবন 
মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে বিশ্বের সবচেয়ে শান্তশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করোঁছল, তারাই ব্রিটিশ এঁতিহাসকদের কাছে 'ডাকাত' গুণ্ডা" 
বদমাশর্পে 'চানত হয়োছিল 1১১ 

কোন কোন ব্রিটিশ এরীতিহাঁসক মহাঁবদ্বোহের ইতিহাসকে 'ব্রাটশ শোর্ষের 
এক অমর কাঁহনীরুপে 'ান্রত করেছেন । তাদের কাছে মহাঁবাদোহের 
ইতিহাস '্রিটিশ সামারক হাতিহাসের একটি অধ্যায় মাত্র যে অধ্যায়ে স্থান 
পেয়েছে 'ত্রাটশ সেনাপাঁতদের গোৌরবগাথা 1৯২ * 

রাজনীকান্ত ুপ্তও কিন্তু এক স্বজাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস লেখায় 
প্ররাপী হয়োছলেন । [তান সিপাহী বৃদ্ধের ইতিহাস'-এর পম ভাগে তাঁর 
উদ্দেশ্যকে স্প্ট করে তুলে ধরছেন। “ইংরেজ লেখকগণ যেমন আপনাদের 
জাতীয়ভাবে আকৃষ্ট হইয়া [সপাহ্া যুদ্ধের ইতিহাস 'লাখিয়াছেন, উপাক্ছিত 
ইতিহাসে ইংরেজের সংগৃহীত উপাদানের প্রয়োগকালে, আমিও সেইরূপ আমাদের 
জাতীয়ভাবের "দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি 1৮১৩ এই স্বদেশ ও সমকাল সচেতনতা 


৯২০ 


ও স্বাজাত্যবোধ উানশ শতকীয় বাংলার জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং এখানেই 
আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এীতিহাসিকদের উপোক্ষিত বাংলাদেশই কেন 
মহাবিদ্রোহের ইতিহাস রচনায় অগ্রণী হয়োছল । 

নিঃসন্দেহে এটুকু বলা যায় যে উনিশ শতকের বাংলাদেশ ভারতবর্ষের 
অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা সাহত্য, রাজনীতি এবং প্রায় প্রাতটি ক্ষেত্রেই এক 
অগ্রসর ভুমিকা নিয়োছলে। । এক নৃতন জীবন ও মনন দেখা [গয়োছিলে। 
বাংলা সাহিত্য ও হীতহাসে। “উনিশ শতকের বাঙালী কেবল যে পাশ্চাত্য 
জ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে আলোকিত হয়েছিল তাই নয়, নব যুগের এক 
বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের পুনজাঁবন ও 
প্রসার এবং সেই অমূল্য ভাণ্ডার হতে অনুপ্রেরণ। লাভ 1৮১৪ 

বাঙালীর এই ইতিহাসচেতন। পূর্ণতা লাভ করেছিলো রজনীকান্তের মধ্যে । 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “*“"আমরা ব্লমাগত 'বদেশীয় এতিহাণসকের বিজাতীয় 
সংস্কারের দ্বারা গাঠত ইতিহাস পাঠের পীড়ন কেন সহ্য কারব 2 আমরা 
যে ইতিহাস সংকলন কাঁরব তাহাও যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে এর আশ কাঁর না, 
কন্তু ইতিহাসের যে অংশ প্রমাণ অপেক্ষা এতিহাসকের মানাঁসক প্রকাতির 
উপর বেশী নির্ভর করে সে অংশে আমাদের স্বজাতীয় প্রকৃতির সৃজন কর্তৃত্ব 
আমর! দৌখতে চাই 1৮১৫ 


রজনীকান্ত গুপ্তের “সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' সেই জাতের লেখ যাতে 
আমর স্বজাতীয় প্রকৃতির সৃজন কর্তত্ব দেখতে পাই । তাঁর ইতিহাস চার 
পিছনে 1ছল এই জাতীয়তাবোধ । জাতীয়তাবোধ এবং ইতিহাস চর্চা এই 
দুইয়ের মলন আমরা প্রথম বাঁঙজ্কমচন্দ্রে দেখতে পাই । বাংলা ও 
ভারতের গাতিপ্রকাতিকে 'বশ্লেষণ করে এই বোধকে তান প্রখর করে তুলতে 
চেয়োছলেন । 'ভারতবর্ষের ইতিহাস বদেশী দৃষ্টিতে না দেখে স্বাধীন 
দৃষ্টিতে দেখতে হবে এটাই বাঁঙ্কমচন্দ্রের বিশেষ আঁভপ্রায়১* ছিল" । 

রজনীকান্ত ছিলেন বাঁঞ$কমচন্দ্রেরই সাহত্য শিষ্য । উনিশ শতকের 
স্বাজাত্যবোধের বাতাবরণের মধ্যে তাঁর জন্ম । তাঁর কর্ষের বিস্তৃতি খুব একটা 
বেশী ছিল না 'কন্তু তাঁর প্রাতাঁট রচনার মধ্যেই এই একই মানসভঙ্গীর প্রকাশ । 
শসপাহী যুদ্ধের ই[তিহ্যস' ছাড়া তানি অন্যান্য বা কিছু রচনা করেছিলেন 
সমস্ত রচনাই স্বাজাত্যবোধের একক উৎস থেকে রস আহরণ করেছে । 
রচনাগুলর মধ্যে রয়েছে আর্ধকীর্তি (& খণ্ডে সম্পূর্ণ ), ভারতকাহিননী, ভীত, 
হন্দুর আশ্রম চতুষয়, ভারত প্রসঙ্গে, আমাদের জাতীয়ভাব ও আমাদের 


৯৭১ 


বিশ্বাবদ্যালয় । এই গ্রন্থগুলি “আলোচনা করলে দেখ। যায়, জাতীয়তা- 
বাদের উন্মেষকালীন যে সব বোঁশিষ্ট্য একে 'বাঁশষ্টতা দান করে রজনী- 
কান্তের মধ্যে তার অনায়াসলক্ষ্য আভব্যান্ত 1৮১৭ 

উনিশ শতকের আরেকাঁট বোশিল্ট্য মাতৃভাষা ও জাতীয় সাঁহত্যের উন্নাতি- 
সাধন । রজনীকান্ত আজীবন এই ব্রতে ব্রতী হয়ে জাজীর ভাষায় ইতিহাস 
চর্চা করে গিয়েছেন । শসপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'-এর মতো এত বড়ে। গ্রন্থ 
[তাঁন বাংলা ভাষায় রচন। করে বাংল ভাষার শান্তর ও সামর্থের প্রমাণ 
দয়েছেন । ইতিহাস রচনার আধুঁনকতম পদ্ধাতর সাথে তার যথেষ্ট 
পাঁরচয় ছিল। সপাহী যৃদ্ধেন ইতিহাস" রচনাকালীন তিনি প্রাসদ্ধ পুস্তক 
রাজকীয় শাসনপন্র, লৌকিক বার্ত৷ প্রভৃতি থেকে ইতিহাসের বিবরণ সংগহ 
করোছিলেন । স্বদেশীয়দের লেখা স্বদেশের ইতিহাসের অভাব 1তাঁন মর্ধে মর্ষে 
অনুভব করতে পেরোছিলেন। অথচ স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়ন না করলে 
স্বদেশের বেদনার প্রকৃত কারণ বোঝা অত্যন্ত দুদ্কর । এই কথাটি হৃদয়ের 
একেবারে অন্তঃস্থলে বুঝোঁছলেন বলেই তান স্বদেশের হীতিহাঙ্গ রচনায় প্রবৃত্ত 
হয়োছলেন । তাঁর নিজের কথায়, “স্বদেশের ইতিহাস পড়া উচিত বটে, 
কিন্তু যে ইীতহাস বৈদেশিক লোকের হাতে পাঁড়য়া বিকৃত হইয়াছে, তাহার 
অনুশীলন কর্তব্য নহে। ইংরেজ চিন্রকরের হস্তে ভারতের এতিহাঁসিক চিত্র 
কোথাও অরঙঞ্জিত, কোথাও বা আতরাঞত হইয়া উঠিয়াছে। অরঞ্জত ব৷ 
আঁতরাঞ্জত চিন্র দ্বারা যেরুপ আলেখ্যের প্রকৃতভাব হদয়ঙ্গম হর না, সেইরুপ 
আঁত-বার্ণত বা অবণিত ইতিহাস পাঁড়লে এতিহাসক জ্ঞান পাঁরস্ফুট হয় 
না 1১১৮ 

একট, অন্যভাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে ভারতবাসীর লেখা ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে পকস্তু পক্ষপাত অপেক্ষা বিদ্বেষে ও 
সহানুভূতির অভাবে ইতিহাসকে ঢের বেশী বিকৃত করে ।”১৯ 

বদেশীদের ওপর ভরসা না করে নিজেদের দেশের ইতিহাসকে রচন। 
করার যে প্রয়াস উনিশ শতকের ধাদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেখা গিয়োছিল তার 
প্রশংসায় রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্াসত হয়ে উঠেছেন-- 

“এক্ষণে আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ এই যে সম্প্রীতি বঙ্গসাহত্যে 
যে একটি ইতিহাস উৎসাহ জািয়। উঠিয়াছে তাহার মধ্যে সাধজনীন সুলক্ষণ 
প্রকাশ পাইতেছে। তাহাকে আমরা আকাস্মিক এবং ক্ষণস্থায়ী একটা বিশেষ 
ধরণের রচনাকাও বাঁলয়৷ স্থির কারতে পারি না । আজকাল সমস্ত ভারতবর্সের 


৯২২৭ 


মধ্যে শিক্ষা এবং আন্দোলনের যে জীবনশান্ত নানা আকারে কার্য করিতেছে 
এই ইতিহাসক্ষুধা তাহারই একট স্বাভাঁবক ফল ।”২ 

এই ইতিহাসক্ষুধা অত্যন্ত বেশী মান্রায় যাদের মধ্যে ছিল রজনীকান্ত গুষ্ঠ 
তাদের অন্যতম ৷ শুধু যে সুদূর অতীতের গৌরবগাথাই তাকে আকৃষ্ট করেছে 
তাই নয় সমকালীন ঘটনাও তাকে ইতিহাস রচনায় প্রেরণা দিয়েছে । শসপাহী 
যুদ্ধের ইতিহাস" এই প্রেরণাবশেই তান লিখোঁছিলেন । 


যে সময় ও যে কালে তান এই গ্রন্থটি রচনা করতে উদ্যত হয়োছিলেন 
সে সময় ও সে কাল বাঙালী বাঁদ্ধজীকীর পক্ষে এক সান্বক্ষণ। একাঁদকে 
ইংরেজী শিক্ষার চোখ ধাঁধানে। আলোর ঝলকাণন অন্যাদকে এক মোহভঙ্গের 
পর্যায় শুরু । “বাঁলতে 'ক ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের 
পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বাললে হয় 1৮২১ 

এই মাহেন্দ্রক্ষণে রজনীকান্তের আঁবর্ভাব এবং এই যুগ সাঙ্ধক্ষণের সকল 
গুণেইৎ২ যথ। স্বাজাত্যবোধ, তথ্যানষ্ঠা, সামাজিক সচেতনতা এবং কোতের 
দর্শনের প্রভাব তার রচনার লক্ষাণীয় বোঁশষ্ট্য 1৩ “স্বদেশ ও স্বজা তিপ্রীতির 
স্বাক্ষর ও ভাবোচ্ছাস পূর্ণ বর্ণনা বঙমান যুগের নিরাসন্ত নির্মস যুক্তিবাদী 
এ্রীতহাসিকদের দৃষ্টিতে হয়তো ব্লুটিপূণ । কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের যুগে এই 
গ্রন্থ যুবকদের অনুপ্রাণিত করোছিল 1৮২৪ 

এই প্রসঙ্গে বনায়ক দামোদর সাভারকর সম্পকে এতিহাঁসক শাশভৃষণ 
চৌধুরীর উীন্ত স্মরণযোগ্য । “11 076 0010956 ০ 17181075 79 1০ 
911 2, 1780101% 0০0 800101) ৬109921 [9110029 ১9৬৪11০া 85 £. 
11500119102 

রজনীকান্তের গ্রন্থ জাতীয় আন্দোলনের যুগে যুবকদের অনুপ্রাণত করেছিল 
এখানেই তার সার্থকতা । রজনীকান্তের ইীতহাসচর্চ। বা দৃষ্টিভঙ্গীকে বৃঝতে গেলে 
তাঁর সমকালকে পূর্ণমান্রায় উপলান্ধ করতে হরে । যে বিদ্রোহ ইংরাজদের 1বরুদ্ধে 
পাঁরচাঁলত হয়োছল, ষে বনদ্রোহকে ইংরেজ চার্টিষ্ট নেতা আর্নে্ট জোব্স “1175 
[২০৮০1 ০1 73110091910”২৬ নামে আঁভাহত করেছেন ইংরেজ শাসনে সেই 
ণীবদ্রোহের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করে তিনি অসামান্য সাহসের পাঁরিচয় 
দিয়েছেন । “ইংরাজ আমাদের ক্ষমতাশালী প্রভু । সেই ক্ষমতা ও প্রভাবের 
প্রত্যক্ষ আকর্ষণ অত্যন্ত আধক । এত আঁধক যে, অন্যায় ও অত্যাচারও যাঁদ 
ঘটে তথাপি তাহ দুর্বল ব্যান্তীদগকে ভয়ে বিস্ময়ে এবং একপ্রকার অন্ধ 
আসীন্ততে অভিভত কাঁরয়। রাখে ।”২* রজনীকান্ত এই ভয়, 'বস্ময় এবং অন্ধ 


৯১৩ 


আন্সীস্তর উধের্ব তাঁর মানাঁসকতাকে 'নয়ে যেতে পেরোছলেন এবং অবলীলা- 
কমে ত্রিটিশ দমননীতির সমালোচনা করতে পেরেছেন । সাভারকরের মতো 
[তাঁন মহাবিদ্রোহকে হয়তে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলতে পারেন নি 'কস্তু 
[সপাহীর৷ যে স্বাধীনতার জন্যই বুদ্ধ করোঁছল সে বষয়ে তাঁর সন্দেহমান্র ছিল 
না। তিনি যে শুধু অকুগ্ঠাচত্তে ীসপাহীদের এই আত্মদানের কথা উদ্দেখ 
করছেন তাই নয় এই প্রসঙ্গে ভারতের ইতিহাস চর্চার দ্ীনতা তাকে আহত 
করেছে ।২৮ এমন কি তিনি এ কথাও অনুভব করোছিলেন যে “এতিহাসিক 
যাঁদ উহার ( সিপাহী যুদ্ধের) উৎপাঁত্ত, বস্তাীত ও শ্িতির বিষয় ভাঁবয়৷ দেখেন 
তাহা হইলে তাহার উদ্বোধন হইবে যে এ মহাবপ্লব কেবল সৌনকে আবদ্ধ 
থাকে নাই ।" 

অবশ্যই এ উপলাব্ধ তাঁকে মহাঁবদ্োহ সম্পর্কে অন্য কোন ব্যাখ্যায় বা 
সিদ্ধান্তে পৌছে দেয় ীন এবং তার কাছে ১৮৫৭র উত্থান সপাহীদেরই যুদ্ধ 
ছল--্রহ্থখানির নামকরণই তার পাঁরচয় বহন করে । 

'একথা অবশ্য স্বীকার্য যে রজনীকান্ত যে সময়ে ইতিহাস িখোছলেন 
তখন পর্যন্ত সিপাহী বিদ্রোহ সংক্রান্ত রচনাবলী এতদূর তথ্য 'নর্ভর ছিল না 
যে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনাসমূহের পশ্চাতে যে জনগণের অংশগ্রহণ ও সমর্থন 
ছিল তা৷ স্পষ্ট প্রাতভাত হতে পারে । সুতরাং এটা আশা করা যায় না যে 
ভাঁর অব্যবহিত পরের গ্রন্থকার সাভারকরের মতো তিনি সিপাহী যুদ্ধের একটা 
1ভন্বতর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন 1১৯ 

এর দুটি কারণ থাকতে পারে । এক, রজনীকান্ত এবং সাভারকরের 
প্রকীতিগত পার্থক্য ৷ রজনীকান্ত ছিলেন একান্তভাবেই সাহত্যসেবী । সাহিত্য 
এবং হীতিহাস চর্চার মধ্যেই তাঁর স্বদেশপ্রীতি এবং স্বাজাত্যবোধ পাঁরস্ফুট হয়ে 
উঠেছে । অন্য কে সাভারকর সারুয়নভাবে 'ব্রটিশাবরোধী রাজনোতক 
আন্দোলনে যুস্ত ছিলেন। অতএব এই দুইজনের দুক্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকা 
খুবই স্বাভাবক। এই পার্থক্যই যৃস্ত এবং 'সদ্ধমুস্তের পার্থক্যের মূল কারণ । 
দুই, রজনীকান্তের গ্রন্থখানি একান্তভাবেই 6০ ৬/৪: কে আশ্রয় করে লাঁখত 
হয়েছে । কে-র গুনছে তার পূর্বের গুস্থকার ০81163 891-এর কোন উদ্দেখ 
নেই” 'বিনি কিনা এই [বিদ্রোহে একটি জাতীর চাঁরত্র দেখতে পেয়োছলেন । 

রজনীকান্ত অবশ্য তাঁর গন্ছ্ছে চার্লস বল-এর উপ্পেখ করেছেন কিন্তু মনে 
হয় বল-এর বিদ্রোহের চরিন্ন সম্পর্কে উপলান্ধ তাঁকে খুব প্রভাঁবত করতে 
পারে নি।৩ তাই বিদ্রোহের চাঁরত্র সম্পর্কে রজনীকান্ত খুব স্পষ্ট নন যাঁদও 


১২৪ 


গ্রন্থের অনেক স্থানেই বিদ্রেহের প্রাত জনসমর্থনের কথা 'তাঁন উদ্কেলখ না করে 
পারেন নি ।৩ 

এখানে একটি প্রশ্ন থেকেই যায় ষে রজনীকান্ত যাঁদ ১৮৫৭-র [বিদ্রোহে 
জনসম্থনের কথা উপলান্ধ করতেই পেরোছলেন তবে এর গণচাঁরত্র সম্পর্কে 
তান স্পফীস্পাঞ্উভাবে কোন আভমত প্রকাশ করেন নি কেন? এখানে 
তাঁর ভূমিক৷ 'কন্তু পারঙ্কার ৷ 

এক, 'তাঁন বিদ্রোহের কারণ, 'সিপাহীদের বীরত্ব বিদ্রোহের নায়কদের 
শৌর্য বীর্য এবং ইংরাজ শাসকদের নিষ্ঠরতা ও অত্যাচার ইত্যাঁদর সঠিক 
+ববরণ দিতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তার মতামত সবন্র প্রকাশ করেন নি ।০৩ 

দুই, গ্রন্থের মধ্যে তান শীবপ্লব" 'মহাঁবপ্লব' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করেছেন 
কন্তু নিজপ্রণীত গন্থের নাম দিয়েছেন “সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস”, সিপাহী 
[বদ্রোহও নয় । 

1তন, তান তশর গণছ্ছের চতুর্থ খণ্ডের শেষে ভারতবাসী বিশেষ করে 
হন্দু বাঙালী যে রাজভান্ত শৃণ্য নয় তার প্রমাণ দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা 
করেছেন । একই খণ্ডে তান ইংরাজদের প্রাতিহংসা পরায়ণতা ও আঁববেচনা 
এবং লর্ড ক্যাঁনং-এর মহানুভবতায় জোর দিয়েছেন 1৩৪ এই খণ্ডের পাঁরশিজ্টে 
গভণর জেনারেলকে উদ্দেশা করে বাঙালী বিশিষ্টজনদের লেখা দুটি নিবেদন 
পত্র প্রকাশ করেছেন 1৩ এই নিবেদনপন্রটি সম্পর্কে বিলাতের টাইমস্‌ পত্রে যে 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়োছিল তারও উল্লেখ তান করেছেন ।৩ 

রজনীকান্তের গস্থ সম্পর্কে আরেকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন । তান 
তশর গন্ছ রচনা সম্পর্কে ষে সততা অবলগ্বন করোছলেন, তার একটি নিশ্চিত 
ফল তান পেয়েছিলেন । শঁসপাহী যুদ্ধের ইতিহাস “শুধু যে বাজেয়াপ্ত 
হয়নি তা নয়, গহ্থাগারের অন্তভূন্ত হবার যোগ্য গন বলে ১৯১২ সালের 
রা অঠোবর সরকারী গেজেটে অনুমোদিতও হয়োছিল ।”"৩ 

এই প্রসঙ্গে আমরা পাঁচকি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৭সপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' 
গস্থটির কথা উন্গেখ করতে পার । এই গণ্ন্থের প্রথম খওটি প্রকাশিত হবার 
পরই বইটিকে ইংরাজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে ॥৩* 

বাঙালীদের রাজভীস্তর প্রমাণ দতে গিয়ে রজনীকান্ত যে উচ্ছ্বাস ও 
আবেগের পরিচয় 1দয়েছেন “সমগ গনস্থের মূল সুরের সঙ্গে এটা এত বেমানান 
যে পাঠকের মনে স্বতইই প্রশ্ন ওঠে লেখক রজনীকান্ত কেন এমন স্বাঁবরোধী 
কথা বললেন ।''৪ 


৯২৬ 


এইখানেই রজনীকান্ত তাঁর শ্রেণীস্বার্থকে আতন্রম করতে পারেন নি।' 
এই স্ববিরোধিতা উানশ শতকের বুঁদ্ধ্ীবীদের এক চারাত্রক বোঁশষ্ট্য ৷ 
একদিকের শাসকগোহ্তীর ইংরেজী ভাষা ও সাহত্যের মারফত তারা 
পেয়েছিলেন মানবতাবাদ ও বিপ্লবের শিক্ষা, অন্যাঁদকে ইংরেজ শাসনব্যবন্থায় 
তারা লাভ করোছলেন প্রাতন্ঠা, প্রাচুর্য, খ্যাতি ও প্রাতিপান্ত । অতএব 
মতবাদের দক থেকে প্রগাঁতশীল হলেও ইংরাজাঁবরোধী দেশের অভ্যন্তরীণ 
গণসংগ2ামকে ত'রা সমর্থনের চোখে দেখতে পারেন নি । এঁদক 'দিয়ে তশরা 
প্রাতিক্লিয়াশীল ছিলেন এবং এখানেই বঙ্গীয় 'রনাসান্স বা নবজাগ্ত. 
আন্দোলনের স্বাবরোধতা । 


সংক্ষেপে উনিশ শতকের কয়েকজন দিকপালের স্বাবরোঁধিতার কথা উল্লেখ 
করা যেতে পারে । আধানক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায়ের প্রগাঁতি- 
শীলত৷ সন্দেহাতীত । ীকন্তু রামমোহনই আবার নীল চাষের দ্বারা কৃষকের 
মহা উপকার সাধিত হইতেছে বাঁলিয়।৷ ঘোষণ। কাঁরিয়৷ নীলকর দস্যুদের প্রশংসা 
পন্র দিয়াছেন 1৮৪১ 

আনন্দমঠের প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে বাঁঙকমচন্দ্র লিখেছেন “সমাজ বিপ্লব 
অনেক সময়েই আত্মপীডন মাল্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী । ইংরেজরা 
বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার কাঁরয়াছেন, এই সকল কথা এই গ্রন্থে 
বুঝান গেল 1৪২ 

হরশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্রোহ চলাকালীন ইংরেজদের নৃশংস অত্যাচারের 
তীব্র নিন্দা করেছেন কিন্তু বিদ্রোহীদের কার্ষকে সমর্থন করতে পারেন নি ৪৩ 
দীনবন্ধু মিত্র তার নীলদর্পণের মতো নাটকেও বিদ্রোহের কথা স্পজ্ট করে বলতে 
পারেন নি। 'নীলদপণ' বিদ্রোহের দ্গণ নয় অত্যাচারের দগণ । 'নীলদর্শণ' 
নাটকে তান ইংরাজরাজের প্রাতি আচ্ছা হারান 'নি বরং অত্যাচারের জন্য 
গুটিকয়েক নীলকরকে দায়ী করেছেন । 

উনিশ শতকের বু'দ্ধজীবাদের স্বাবরোধিঅর দৃ্টান্ত আরো অজন্ত্র। এই 
স্ব্প পাঁরসরে সকল কিছু উদ্ধৃত করা সন্তব নয় । সুপ্রকাশ রায় তাঁর গ্রন্থ 
ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রক সংগ্রাম'-এ এই বিষয়ে মোটামুটি বিশদ- 
ভাবে আলোচন। করেছেন 1৪৪ 

জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইীতহাস রচনাম্ন প্রবৃত্ত হলেও রজনীকান্ত 
রাজভীন্তকেই মহৎ গুণ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং ইংরাজদের বিজয়ে 
সন্তোষ প্রকাশ করেছেন । এই স্বাবরোধত৷ তাঁর শ্রেণী চাঁরতরেরই প্রকাশ 


৯৭৬ 


এবং নিজের এই দন্্রকে কিছুটা তিনি উপলাদ্ধি করছিলেন বলেই হয়তো তাঁর 
গ্রন্থে স্বীকারোস্তি দেবার চেষ্টা করেছেন । 


“আমি কুড়ি বংসরেরও আঁধককাল হইল, এই ইতিহাস প্রণয়নে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলাম । ঘটনাচকের বহুবিধ আবতনে আমার উদ্যম দীর্ঘকাল অববুদ্ধ 
ছিল। শেষে নানা বিদ্ন অতির্ুমপূরক সঞ্কষ্প সাধনে পুনর্বার কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হই । আশানুরুপ উপকরণের অভাবে আমার সঙ্কষ্পসাদ্ধর অন্তরায় 
ঘটিয়াছে। যাবতীয় উপকরণের সংগ্রহে এবং যথাস্থলে উহার বিনিয়োগে 
দেশকালের অনিবার্ষ গাতিও আমার প্রাতকুল হইয়াছে । আম এই প্রাত- 
কুলতার নিরোধে সমর্থ হই নাই 1৮5৫ 


রামেন্দ্সুন্দর ত্রিবেদী এই কথারই প্রাতধবান করেছেন তাঁর 'রজনীকাস্ত 
গুপ্ত' নিবন্ধে। “বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে ইাতহাস আলোচনার পথ 
নিতান্ত সরল নহে । প্রথমত হীতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক 
লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপন দেশের এরীতহাঁসিক ঘটনাবলী 
'লাপবদ্ধ করিয়া রাখ৷ ব৷ স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নহে । সিপাহী যুদ্ধের 
মত নিতান্ত আধুনিক ঘটন সন্বন্ধেও এ দেশের লোক কোন কথা 'লাপিবদ্ধ 
করিয়া রাখা কর্তব্য বোধ করে নাই ।-"দ্বিতীয়তঃ. তিনি যে 'বষয়ের 
আলোচনায় হাত দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বর্তমান সময়ে দুঃসাহসের 
কাজ (৮৪৬ 

এই 'দুঃসাহসের কাজে' তান ব্রতী হয়েছিলেন এখানেই তার সার্থকতা | 
বাংলায় ১৮৫৭র মহা বিদ্রোহের একটি তথ্য বহুল প্রামাণ্য গ্রন্থের প্রথম প্রণেতা 
হিসাবে তাঁর সবাঁধক সাফল্য । 


»নির্দেশিকা 


১ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও জ্যোতস্্! বিসংহরায় সম্পাদিতরজনীকান্ত গুপ্ত ঃ 
ব্যক্তিত্ব ও মনীষ! গ্রন্থে শশিভূষণ চৌধুরী : “সিপাহী মুদ্ধের 
ইতিহাস প্রসঙ্গে 1” পৃঃ ৮৭ 

২ এই গ্রন্থটি দুইটি খণ্ডে প্রকািত হয়েছিল । “ভারতের ইতিহাস প্রণেতা 
জে. ট্যালবেয়েড হুইলার গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাে 
লগ্ডনের এল: ট্ুুবনার এণ্ড কোং কর্তৃক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ভোলানাখ 


৯২৭ 


৪১ 
৯০ 


৯১ 


১৮ 


ভার গ্রন্থ উৎসর্গ করেন তৎকালশন বড়লাট স্যার জন লেয়া্ড মেকার 
লরেন্সকে !? সুকুমার মিত্র, “১৮৫৭ ও বাংলাদেশ” পৃ ১৯০ 
“৯৮৬০-এ ক্যাপ্টেন ডবল্লযু, এন. লীস অনূদিত সার সৈয়দ আহম্মদ 
খানের উর্ঘ ভাষায় লিখিত রচনায় ভারতীয় বিদ্রোহের কারণসমূহ 
সম্পর্কে আলোচনা আছে”__শশিভূষণ চৌধুরী, এ পৃঃ ৬৮ 

মহম্মদ জাফর খানেন্ত্রীর “তারিখি-ই-কালাপানি মুসাপ্মিবা” 
(১৮৮৫) 

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় “ভারিখি-ম্ববাই-বিহার 
(08017001-98৪-8-010091) শশিতৃ্ষণ চৌধুরশী, এ পৃঃ ৬৮ 1 

৯৮৫৮-১৯০০ এই সময়ের মধ্যে লেখা! আরে কয়েকটি গ্রন্থের নাম 

শশিতৃষণ চৌধুরী তার প্রবন্ধের পাদটিকায় দিয়েছেন । (পৃঃ ৮৮) 
সেগুলি হল পাঁচকড়ি ব্যানার্জীর সিপাহী বিদ্রাহ ত্বুপতলাল, 
বীরজনা রানু ঃ গোলাম নবশ, তারিক-ই-জাইতিয়ার 
(78111001-01081 1188) ইমতিজামউল্লা, গদর কি চান্দ, কল্যাণ পিং, 
লন্মমীবাইকি রাস্ু। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে রজনসকান্ত গুপ্তই ভারতীয় লেখকদের মধ্যে সবপ্রথম 
নিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে ভারতীয় ভাষায় বিস্তারিত বিবরণমূলক গ্রন্থ 
রচনার চেষ্টা করছিলেন এবং দে কারণেই “সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" 
শুধু বাংল ভাষায় নয়, সমস্ত ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার মধ্যেও ১৮৫৭- 
এর সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে পথপ্রদর্শক গ্রন্থ” । শশিভূষণ চৌধুরী, 
ঁ পৃঃ ৬৮ | 
“[1)0 17101110155 2120 70901015, 015 4৯ 51891006170 01 17801৬5 
[10911 551)101050 0011155 01)6 ০00001624 ০ 1857 58., 
739 & 71000. 
1৩110010195, 0105 20011317751 2100 1106 1১5০91016. 
১ ৪, 1711)00. 
রণিং সেন-_-১৮৬৭র মহাবিদ্রোহ ও ভারতীয় উদাসীনতা” 
রূবীক্দ্র ভারতী পৃত্রিক, মাধ-আধাঢ”৯৩৮৮-৮৯। 
সৈয়দ আহমদ খান -_রিসাল। আসবাব-ই-ভগ্বয়ত-ই-হিন্ফ । 
(115521910 45096-1-731)8595/2,0-1-1711)0- 4215 19093.) 
রণভিং সেন, এ পৃঃ ৩৭ 
4[3176115] 11151011021 ড1161055 ০ 0199 [170191 11061097, 18517- 
59-__9. 9. 01700010179 2. 
২1০9 170110)65--4৯ 17013101901 (09 2001201৬001 গানে 
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১৩ 


১৫ 


৯১৬ 


৯৭ 
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১৯ 


২০ 
৯৯ 


৪, 


১৬৩, 


৪ 
৯৫ 


২৬ 
২৭ 
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যত্রতত্র বিদ্রোহখদের উদ্দেশ করে 60008919657, “29069 01 109180- 
0618১) "১1010010519, 1008057 58206 100৮, ইত্যাদি শব্দগুলি 
ব্যবহার করেছেন । 
শশিভষণ চৌধুরশ এ পৃঃ ৭-৮ 
রজনীকান্ত গুপ্ত--“নিপাহা ম্দ্ধের ইতিহাস' ৫ম ভাগ পৃঃ ৬ । 
রজনীকান্ত গুপ্ত: ব্যক্তিত্ব ও মনীষ! গ্রন্থে নিমাইসাধন বসু 
“মনীষী রজনীকান্ত” পু ১৭। 
রবীন্দ্র রচনাবলী-জন্মশতবাধিক সংগ্করণগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার» 
ত্রয়োদশ খণ্ড ৪৭০-৭৯ পৃঃ 
'বজনীকান্ত গুপ্ত--স্যক্তিত্ব ও মনীবা, গ্রন্থে ভবতোষ দত্ত “ইতিহাস 
সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্ত” পৃঃ ৪৯ । 
অরবিন্দ পোদ্দার__'জা তীয়তাবা:দর প্রতিচ্ছবি £ রজনশকান্ত গুপ্ত, এ, 
পৃঃ ২৬। 
রজন্পীকান্ত গুপ্ত-_ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন, এঁ, পৃঃ ১৯৯ । 
রবশজ্দর রচনাবল+, এ পৃঃ ৪৮২৯ । 
এ পৃঃ ৪৭৯। 
রামতন্ু লাহিড়ী ও ত্কালীন বজগসমাজ-_ িবনাথ শাস্ত্রী, ৯৯৫৭ 
সালের সংস্করণ, পৃং ২০২ । 
41109 10117615610 061010019 185 2, 21526 266 [01 19015৮-15. 
0917, “1720 195 70191015208. 

“71150 28509210211 06 0205১) 5210 (1065 20510151518) 11061] 
012৬ ০101 001)0111910189 17017 (11010). 1010 7 9 
বিনয় ঘোষ “রজনশীকান্তের ইতিহাসবোধ ব্লজনীকাস্ত গুগু ব্যক্তিত্ব 
ও মনীষা গ্রন্থে প্রকাশিত, পৃঃ ৮৩ । 
“মনীষী রজনীকান্ত িনমাইসাধন বসু--এ পৃঃ ৯৯। 
[21061151, 17150011091 81101055010 0155 1101211৮100 1857- 
59--9. 3 01800017015 ৮ 170 
হ0018/5 500561৩ (01 06200128--171161) 1৬1 0101)01099, 1১. 62. 
“ইতিহাস” রবীন্দ্রনাথ, রবীক্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ধিক সংস্করণ, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৯৩ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৫ । 
ইহারা (িপাহীর ) স্বাধীনতার জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করতেও বিমুখ 
হয়নাই । উপস্থিত ইতিহাসের অনেক স্থলে ইহাদের বীরত্ব ও সাহসের 
পাঁরচয় পাওয়া যায়। জাতীয় জীবন ও স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত হইলে, 

মগ 


৯৭২৯ 


২৯১ 
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৩৯ 


৩২ 


৩ 
৩৪ 


১৩9 


বীরপুরুষ কিরূপে আপনার সাহসের পরিচয় দিতে পারে, তাহা! এই 
িপাহীদিগের বিবরণে বুঝা যায়। ইহাদের অনেকের শীরত্বকীর্তি 
উপস্থিত ইতিহাসের অনেক স্থল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। অনেকের 
কঁর্তিকাহিনন আবার ইতিহ্াসেও স্থান পরিগ্রহ করে নাই । বদেশশ 
এতিহাসিক অনেক স্থলে, বিদেশশয়ের বিপক্ষের জ্বলন্ত কীর্তির পরিচয় 
দিতেও বিমুখ ইহয়াছিল । 

ইউরোপে হইলে এইসকল বারপুরুষদিগের বীরত্বকীর্তি ঘোষিত 
হইত । কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে ইহাদের নাম পরধস্ত ইতিহাসে পাওয়া 
যায় না।”- রজনীকান্ত গুপ্ত, সিপাী যুদ্ধের ইতিহাস- তৃতীয় 
ভাগ পৃঃ ৩৩। 
শশিভূষণ চৌধুরী-_-“সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রসঙ্গে'_রজ নীকান্ত 
গুপ্ত-ব্যক্তিত্ব ও মনীষ। গ্রন্থে প্রকাশিত-_পৃ ৯৬। 
১, 3. 01/0001)011--157001151) 17150011081 ৮/11101005 ০02 00৩ 
[70190 1৬1 001109, 2. 93. 
£32]] 985 ৩০01৬177050 0179 005 1079:01) 00 1)911)1 05 606 
1/1০5:01৮ 0990109 2120 102 9০০81080101, ০01 01)2 01 58৬০ 1106 
10061006100 2 19091161081 51101509596 200 ৪ 1780101091 
91091900617. 9, 3, 01000010011, 1010 2. 72 

2159 566, ০1211553911, 171501% 01 61)6 110191) 7%101115, 
৬০1 1 6 69, 


“16 18095610061) 100%/ 25950010760 2 17)0916 117770112101 
85090%. [0 0908105 (119 [60911101) 0 (175 17019 198০91216-* 
9115211060 11) 01761 06105101. 05 108060 2150 [21080101510 , 
_-39]1, 10910. ৬০1. [, 100. ০44-45 080950 09 9-3* 01090410011, 
1010. 0. 81. 


“যদি কেবল নিপাহিগ্রণ হইতে এই বিপ্লবের উৎপত্তি হইত, তাহ! হইলে 

ংরেজ সহজে উহার গতিরোধে সমর্থ হইতেন"৮'কিস্ত ভারতের অধিকার- 
আর্ট তৃস্বামশী ও জনসাধারণের উপর প্রতৃত্স্থাপন ইংরেজেদের সুসাধ্য ছিল 
না. অধিকাবছ্যুত ভৃস্বামী ও জনসাধারণ উত্তেজিত না হইলে এই 
বিপ্লব তাড়িতবেগে সবস্থানে প্রসারিত হইত না, এবং সিপাহিদিগের 
সহিত এ সকল ব্যক্তির সম্মিলন না হইলে, উহ! অধিকতর ভয়্কয় হইয়া 
উঠিত ন11” --রজনপকান্ত গুপ্ত, 'পিপাহী বুদ্ধের ইতিহাস' 
৩য় ভাগ, পৃঃ, ৯২৯-৩০ 


সুকুমার মিত্র--১৮৫৭ ও বাঁংলাদেশ--পৃঃ ৮৪ । 
“কিন্ত বাঙালী কখনও রাজভক্িশৃন্ক নহে। সুশিক্ষিত বাঙালশ 


৩৫ 


৩৬ 


৩৭ 


৩৮ 


৩৯ 


৪9 


৪১ 


৪৭ 


৪৩ 


উপস্থিত যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈগের জয়লাভে নিরতিশয় সন্তোষ প্রকাশ 
করিয়াছে । দিল্লী যখন পুনরধিকৃত হয় তখন বাংলার অধিবাসিগণ 
প্রকাশ্ত সভায় সমবেত হইয়| উল্লাস প্রকাশ করিতে বিমুখ হয় নাই। 
লর্ড কযানিঙের সমদর্শিনশ নীতিতে পুলকিত হইয়া বাংলা, বিহার ও 
উড়িগ্তাঁর বস্ুসংখ্যক অধিবাসন প্রকাশ্ঠ সভায় গভর্ণমেন্টের প্রতি আপনণ- 
দের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই । বাঙালগর সংবাদপত্রও 
উপস্থিত বিপ্লবের গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ নাই ।”--রজনপকান্ত গুধু-_ 
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ৯২২। 
প্রথম চিঠিতে স্বাক্ষরকারঈদের মধ্যে রয়েছেন বর্ধমানের মহারাজ মহতাব 
চাদ বাহাদ্বর, রাজ! রাধাকান্ত বাহাদ্বর, রাজ কালশকৃষ্ণ বাহাদুর এবং 
আরো আড়াই হাজারের মত বাংলার অধিবাসী । 

দ্বিতীয় চিতিটিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় এবং 
বাংল, বিহার উড়িম্যার অধিবাসহ্ন্দ । 
'[11999, 60108 4, 1858, 71095৫ 11) 015 51205107500 ০, ০, 
145-147. 
রজনীকান্ত গুপধ্ধ--সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২৩৩ । 
সুকুমার মিত্র, ১৮৫৭ ও বাংলাত্দশ পৃঃ 5৪ । 


সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রথম খণ্ড--১৩৯৬ সালের হিতবাদশর 
পঁিচালকদের উদ্যোগে মু্রত ও প্রকাশিত হয় । 

সুকুমার মিত্র ১৮৫৭ ও বাংলাদেশ-_পৃঃ ১০৭ । 

এ, পৃঃ ৮৪ | 

সুপ্রকাশ রায় - ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, 
পৃঃ ১৯৩ । 

বন্ষিম রচনাবজশ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩ । যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক লিখিত 
উপন্যাস প্রসঙ্গ” । 


“১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্ষ সমালাচনার উপলক্ষে হিশচও্র 
বিদ্রোহ সম্বন্ধে যে সারবাপ সুদীর্ঘ বিশদ প্রবন্ধ ইংরেজীতে লেখেন তার 
কিছু অংশের মর্ম, রামগোপাল সান্ঠাল ভার রচনায় তুলে ধরেছেন । 
বিদ্রোহ হইলে যে অরাজকতা হয় সেই অরাজকতার জন্ব যে সকল 
অতাচার হয়, সেই সকলের জন্য যে বিদ্রোহশর! দায়শ তাহ! আমরা 
অস্বীকার কারন! । কিন্ত একথা স্বীকার করনা যে একটি সমাজের 
কতগুলি অপদার্থ নরাধম লোকে কৃতকার্ষের জন্য সেই সমগ্র সমাজ দায় 
হইবে ।_ রামগোপাল সান্ভীল__হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনধ ১৮৮৭ 
গ্রশঃ এক্ষণ, ১৩৮৭ খুঃ, ( অষ্টম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্য। ) পত্রিকায় প্রনর্মদ্রিত, 
পু২৭। 


৯৩১ 


8৪ “উননিংশ শতাব্ষশর বঙ্গশয় িনাসান্সের আত্ম বিরোধ মধ্যশ্রেণীর গ্রাম 
ও শহুরে এই উভয় অংশই ইংরেজ শাসনের প্রতি অসন্ষ্টি প্রকাশ 
করিয়াও সেই শাসনের আত্তরক কল]াণ কামন| করিয়া ছিল । 
তাহাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ আরম্ভ হইলেও উভয় অংশই 
ছিল ৯৮৫৬-৫৮ গ্রীহ্টাব্দের ভারতের প্রথম এক্যবদ্ধ স্বাধীনতা মুদ্ধের 
িরোধশী 1, সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক 

গ্রাম? ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২০৩ 

৪৫ রজনীকান্ত গুপ্ত--দিপা হী যুদ্ধের ইতিহাপ, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৩২৮ । 

৪৬ রামেন্্র সুন্দর ভিবেদশ, রজনীকান্ত গপ্ত--রজনীকান্ত গুণ _ব্যক্তিত্ব 
ও মনীবা গ্রন্থে প্রকাশিত, পৃঃ ১৯১। 


১৩২৭ 


বন্বেতে মুনধম সঞ্চয়ে কয়েকটি দিক সম্পর্কে 


প্রাথমিক অনুসন্ধান 
শমিতা সেন 


পশ্চিম ভারতের নার্দষ্ট কিছু অণ্চলের সম্পাশ্ত ও উত্তরাধিকার সং্ান্ত 
চিরাচারত আইনের কয়েকটি বোঁশষ্ট্য এবং দেশীয় মূলধন সণয়ের প্রসঙ্গে 
সেগুলির সম্ভাব্য তাৎপর্য বর্তমান আলোচনার মূল বিষয় । এ প্রসঙ্গে প্ণাঙ্গ 
আলোচনা একি দীর্ঘ গবেষণার বিষয়বস্ত। এখানে কেবল অন্প সংখাক 
তথ্যের 'ভীত্ততে কয়েকটি প্রাথামক এবং পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্ত উপস্থাপন! 
করা হয়েছে । 

প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে বে যে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ও 
উনাবংশ শতকের গোড়ার দিকে দেশের 'বাভল্ন এলাকায় কিছু কু কেন্দ্রীভূত 
দেশীয় পধাঁজ ছিল। এ বিষয়ে দীর্ঘতর আলোচনার সময়ে এ কথাও দেখাতে 
হবে যে দেশীয় বাণিজ্য ও মূলধনের 'চিরাচারত পথগুণীল ভারতের শিম্পায়নে 
উল্লেখযোগ্য উপাদান রূপে উপাচ্ছিত 'ছিল। আমার বর্তমান আলোচনার 
কেন্দ্রে থাকবে বস্বেতে দেশীয় মূলধন সয় এবং তুলনামূলকভাবে কলকাতায় 
তার ব্যর্থতা । 

শল্পায়ণের চাঁরন্রের দিক থেকে কলকাতা ও বন্বের মধ্যে একটি 'নাদ্ট 
পার্থক্য হল অর্থনীতর উপর ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা । তার প্রধান কারণ 
হয়ত এই যে, ইংরেজর। বঙ্গদেশ জয় করোছিল অনেক আগে এবং তার ফলে 
বৃটিশ অর্থনীতির দখল বঙ্গের উপর অনেক গভীর ছল । কলকাতায় ভারতী 
সহকারীরা পুরোপুণর অধস্তন অবস্থায় ছিল, এবং কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া তারা 
ছিল দালাল, দাদনের কারবার, বা বানিয়ান । বন্বেতে, ভারতীয় সহযোগীদের 
অনেক বেশী স্বাতন্র্য ছিল এবং তারা ব্যবসাতে সহযোগাীর্ুপেই থাকতে 
পারত । যে পাসাঁ ও গুজরাটি বানিয়ারা পর্তুগীজদের হাত থেকে ইংরেজদের 
হাতে বন্ধে অর্গণের এবং গুজরাটের বন্দরগুলির অধঃপতনের সময়ে বন্েতে 
হাঁজর হয়, এ কথ। তাদের প্রসঙ্গে প্রযোজ্য । উনাবংশ শতকের প্রথমার্ধে 


১৩৩ 
ইতি--৯ 


যে কট মারাী গোষ্ঠী ব্যবসায়িকভাবে উল্লেখযোগা কাতিত্ব দেখাতে পেরোছিল, 
তাদের মধ্যে প্রধানতম ছিল পাঠারে প্রভুরা । ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার 
ক্ষেত্রে পাঠারে প্রভূদের উল্লেখবোগ্য ভূমিকার মূলে ছিল ইংরেজী শিক্ষায় 
তাদের একচোঁটয়া দখল 1 অন্যান্য গোষীরা ইংরেজী শিক্ষালাভ করার পর 
তারা এই গুরুত্ব হারয়ে ফেলে । 


বন্ধে ও কলকাতার ব্যবসায়ীদের মধ্যে পার্থক্য বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের 
দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে । শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন বাঁনয়োগ না করার জন্য 
[বিকম্পের আকর্ষণ (|| (80001) বাংলাদেশে ছিল চরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
আকারে । জাম নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিদান্দ্বতা করতে হত না । চির- 
স্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমি থেকে লাভের হার ছিল চড়া । তা ছাড়া, 
জাঁমদার শ্রেণীর সামাজিক প্রথা ও জীবনবাপনের প্রীক্রষ্টা ছিল এমন, যে তারা 
1ানজেদের অর্থ ডীঁড়য়ে দিয়ে দেনা করত । অন্যাঁদকে, বন্ধে তথা পাঁশ্চম ভারতে 
রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের ফলে ব্যাপক হারে মূলধন বিনিয়োগের 'দিক থেকে 
জাঁম খব লাভজনক ক্ষেত্র ছিল না। তদুপাঁর, এই ব্যবস্থার ফলে জমিদার 
ধগচের অন্তর্বরতা শ্রেণী বিলুপ্ত হয়োছিল । কিন্তু কেবলমান্্র এই 701! [৪০:01- 
এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি 'দিয়ে মূলধন. বিনিয়োগের চাঁরত্রের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা 
কর! যায় না । কারণ সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, কমন হলেও, কিছু পাঁরমাণে 
দেশীয় মূলধন কেন বাংলাদেশে .শিল্পে বানয়োগ করা.হল না £ মহাজন, 
বা ব্যবসায়ী ইতগারা, কেন আদৌ 'শিজ্পের দিকে পদক্ষেপ নল না ? 
অর্থাৎ, মূলধন শিল্পে বিনিয়োগ করায় কি কোনে রকম প্রত্যক্ষ বাধা ছিল ব৷ 
সমস্য। ছিল ১ 

এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য নয়। তবে দুঁট 
আংশিক উত্তর দেওয়া সম্ভব । প্রথমত, বে যুগের বিষয়ে আলোচন। হচ্ছে, 
ষেন বন্বেতে শিল্প ও বাঁণজ্যে অগ্রর্ণী ভামকা পালন করেছিল চিরাচারত 
বাঁণকগোষ্ঠীগুীল । একই সময়ে বঙ্গদেশে তাদের সমান্তরাল গোঠী গুলি জাঁত- 
গত অবস্থানের আনুষ্ঠানিকতা স্থাপন ও 'বকাশের প্রশ্নে এত ভীিগ্ন ছিল, এবং 
এ জন্য জমি কেন ও মন্দির স্থাপনে এত অর্থ ব্যয় করছিল, ষে মূলধন 
[বনিয়োগের পথে তা বাধা হয়ে দাড়ায় । দ্বিতীয়ত, বন্কের জাতীভীত্তক 
পেশা কাঠামোর মধ্যে ব্যবসায়িক একক হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে 
উল্লেখযোগ্য হল এই দুটি এলাকার সম্পান্ত হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত 
আইনের চারান্রক পার্থক্য ৷ 
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হিন্দ্র সম্পাম্তর আইন দু" রকম-_দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা । বঙ্গদেশে 
প্রচালত 'ছিল দায়ভাগ । ভারতের আঁধকাংশ স্থানে ব্যাপক প্রচলন ছল 
মিতাক্ষর ব্যাবন্থার । এই ব্যাবস্থায় সম্পাত্ত হস্তাস্তারত হয় 'বদ্যমানতা 
৮001 অনুযায়ী, আর দায়ভাগে তা হয় উত্তরাধিকার সৃত্রে। বন্ধে, 
উত্তর কগকন এবং গুজরাটে 'িতাক্ষর ব্যবস্থার যে শেষ রুপ বিদ্যমান ছিল, 
তা ছিল সপ্তদশ শতকের নীলকণ্ঠ ভট্ট রচিত ব্যবহার ময়খ ভীত্তক। 
মারাঠারা ময়খ সম্পর্ণ গ্রহণ না করলেও তারা তা গুজরাটে নিয়ে যায় । 
সেখানে দীর্ঘকাল মুসালম আ'ধপত্যের ফলে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব অনেক ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয়োছল । ফলে সেখানে ময়ুখ পৃর্ণাঙ্গভাবে গৃহীত হয়। ইংরেজরা 
ময়খের তাৎপর্য বুঝতে ভুল করে, আধাঁশকভাবে কারণ বারবার তার থেকে 
উদ্ধৃতি দেওয়া হত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ময়্‌খের য্বীন্ত মেনে নিত । ফলে 
ময়খ যা সবচেয়ে “উদার” হিন্দ আইন বলে পাঁরাঁচিত, তা বন্ষে প্রোসডেব্সিতে 
প্রাধান্য লাভ করে । উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে মযুখ ও মিতাক্ষরের মধ্যে পার্থক্য 
এই যে, উত্তরাধিকার ও স্ত্রীধনের প্রসঙ্গে ময়্‌খ মেয়েদের আঁধকার স্বীকার করার 
ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে উদার । “০৮281০07815” সম্পান্ত বিভাজন প্রসঙ্গে 
ময়খে ও [মিতাক্ষরে [কিছুটা ফারাক আছে । বাবা যাঁদ ঠাকুর্দা এবং কাকা- 
জ্যেঠাদের সঙ্গে একত্রে সম্পাস্তর ম্ালক হয় তবে ছেলে এই সম্পান্ত ভাগ 
করার দাবী করতে ,পারে না । তবে বাব৷ যাঁদ স্বতন্ত্র থাকে, তবে ছেলে এ 
দাবী করতে পারে । 'মতাক্ষর ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই যে কোনে 
সময় নিজের ভাগ চাইতে পারে । কিন্তু যেহেতু ০০1০৪০০7915 সম্পাত্ততে 
অধিকার জন্মের সঙ্গেই দেখা দেয়, এই দাবী সর্ধদা কর। হত না । কিন্তু ভাগ 
করার আঁধকার পারিবারক ব্যবসার কাঠামোতে ব্যন্তি স্বার্থের রক্ষা কবচ 
ছিল । 'মিতাক্ষর ব্যবস্থা উদ্যোগী তর্ণদের নিজের পথে যাওয়ার জন্য পূর্ব 
পুরুষের সম্পাত্তর কিছুটা অংশকে প্জ করনে দিত । মিতাক্ষর ও ময়্‌খের 
সাধারণ নিয়ম, যা হল জন্মের সময়ে পাঁরিবাঁরক সম্পাত্তর হস্তান্তর, এবং তা৷ 
করা [বদ্যমানতার 'ভীত্ততে, যৌথ পাঁরবারের শান্তকে দৃঢ়তর করত এবং 
ব্যাপকতরভাবে মূলধন ব্যবহারের সুযোগ দিত । দায়ভাগ ব্যবস্থায় ছেলে 
সম্পান্ত পেত বাবার মৃত্যুর পরে । তদুপরি, তিনি সম্পত্তি অন্যদের দিয়ে 
যেতে পারতেন । এই অবস্থায় তার ক্ষমতা বেশী থাকলেও উৎপাদনে 


পাঁরবারক উদ্যোগে ব্যান্তর অধিকার রাক্ষত হওয়ায় যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা 
ছিল বেশী ; এর মাধ্যমে ব্যান্ত পাঁরবারের মধ্যেই থাকত, এবং যে কোনো 
সময় গড়ে ব্যাপকৃতুর বানয়োগযোগ। মূলধন পাওয়া যেত। 
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বাঙলার পোড়ামাটির ঘন্দির-শিল্প ও 
শিল্পীসম্গ্রদায়ের অবনতি 


দীপ্ত সেন 


বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে পোড়ামাটির মান্দরের একটা বাশিঙ্ট 
অবদান আছে । অথচ এই শিল্পের অবনাতি ও পোড়ামাটির শিশ্পীদের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পাঁরণাতির সম্বন্ধে বাংলার ইতিহাস অনেকাংশে 
নরুত্তর । এই নিবন্ধে মান্দর নির্যাণ শিক্প ও শিহপাঁদের লুপ্তি সম্পর্কিত 
কু প্রশ্ন উপস্থাপিত করা হয়েছে । 

এই শিপ কবে থেকে অবনাঁত ও ক্লমাবলুপ্তির পথে পা দিয়েছিল তা 
সঠিকভাবে 'নণয় করা যায় না, তবে উনাঁবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকে 
এই প্রাক্িয়া সুস্পন্টভাবে লক্ষ্য করা যায় । এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে 
বংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও দু একটি মান্দির 'নর্মাণের নাঁজর পাওয়া যায়। 
এই িল্পাঁটর অবলুপ্তির পিছনে একটি সাধারণ মতৈক্য আছে । কোম্পানির 
আমলে জাম সংকান্ত কিছু সংস্কারের ফলে, বিশেষতঃ পার্যানেন্ট সেটলমেন্টের 
কৃপায়, “দেশীয় ভূত্বামী শ্রেণীর একটা বৈপ্লাবক গোত্রাস্তর” হয় ।১ এইসব 
কোম্পানি-আঁধাঁষ্ঠত জমিদারদের সঙ্গে গ্রাম বাংলার সাংস্কীতিক জীবনের 
যোগসূত্র অত্যস্ত ক্ষীণ গল বলে ধারণা করা হয়। ফলত এরা 
এক বর্ণসঙ্কর ইঙ্গ-বঙ্গ সংঘুকীতর বশবতাঁ হয়ে পড়েন, এবং মাঁন্দর 
স্থাপনের মতে সামাজিক 'কিয়াকর্ধের কর্ণধাররা একে একো ীবদায় নেবার পর, 
এরা পৃ্পোষকতার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়ান ।২ কিন্তু সাম্প্রীতক 
িছু গবেষণার পর, বাংলার সামাজিক জীবনের বিবর্তনের মূলে পামানেন্ট 
সেট-লমেন্টের ভূমিকা সম্বন্ধে মতান্তরের যথেষ্ট অবকাশ দেখ। দিয়েছে । তাই 
মান্দর-শিজ্পের অধোগাঁতর সঙ্গে এর কার্ষকারণ সম্পর্কে বোধ হয় খুব স্পঞ্ট 
নয়। পক্ষান্তরে মনে হয় বাংলায় কোম্পাঁনর আমলের প্রথম দিকটা মাঁন্দর 
স্থাপত্যের দিক থকে যথেষ্ট ফলপ্রসূ হিল। এবং ভারতবর্ষে "ব্রাশ 
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সাম্রাজ্যের ধুনিয়াদ দৃঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মন্দির নিমাঁণ শিজ্পের একটা 
সমান্তরাল অবনাত হয়। অতএব শুধুমান্র পৃষ্ঠপোষকতার অপসারণ নয়, 
মান্দর শিল্পের অবনাতির যথার্থ কারণ খধজতে গেলে, গোটা ওপাঁনবেশিক 
সংক্মণটাকে নান। দিক থেকে দেখা উাঁচত । 


মান্দর নিমাঁণের পৃষ্ঠপোষকত শুধুমাত্র জমিদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা 
নয়। উনাবংশ শতাব্দীর "দ্বিতীয়ার্ধের অনেক মান্দিরের 'লিাপিফলক থেকে 
জানা যায় যে গ্নার্মীণ বাঁণক সম্প্রদায় ও অনেক ধনী নাগারক সামাজক 
প্রতিপাত্তর জন্যে শ্ান্দরের সেবায়েং হতেন ।৩ ১৯ শতকের গোড়ায় অনেক 
বৃহৎ জাঁমদারীর সুদিন শেষ হয়ে এলেও মান্দর তৈরীর কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে 
যায় নি, বরণ তার ক্লমাবনাতর ইতিহাস সার৷ শতাব্দী ধরে ছাঁড়য়ে আছে । 
এই অবনাঁত শুধু মান্দরের সংখ্যায় বা আয়তনে নয়, পোড়া মাটির ফলকের 
কারুকার্ষের মানেরও অবনাতি। ১৯ শতকের মধ্যভাগ থেকেই দেখ৷ যায় 
অনেক জায়গায় মৃন্ময় প্রাতিকীতির পুরাতন সজীবতা বা সাবলীলতা লোপ 
পোয়ছে। পোড়া মাটির শি্প বাংলার সামাঁজক ও রাজনোতিক জীবনের 
পারচায়ক ঃ মধ্যযুগে পোতুরগীজ বা ওলন্দাজ জাহাজ, ক্লীতদাস রপ্তাঁন, 
ইয়রোপীয় পল্টনের কুচকাওয়াজ, সমস্তই মান্দর পাদদেশ চান্তত হয়েছে । 
এর থেকেও মান্দর শিল্পের অধঃপতন সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। 
ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন ওই বিষয়বস্ত থেকে দুটি তাৎপর্যপূণ লক্ষণের সন্ধান 
দিয়েছেন । প্রথমত, কোম্পানির রাজনোতিক আধিপত্যের প্রথম পবের বাঁণক 
ও ব্যবসায়ীদের পর, নতুন শাসক সম্প্রদায়ের কোন প্রাতিকৃতি পরবতাঁ কালের 
মান্দরগঁলতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, ভারতে ব্যাপকভাবে রেল ব্যবস্থ৷ 
চালু হওয়া সত্তেও তার কোন প্রাতিফলন পোড়ামাটিতে দেখ৷ যায় না, যাঁদও 
তৎকালীন কাথা [শজেপ, বা বালুচরী শাড়তে রেলগাঁড় এক নতুন বিষয়বস্তু 
ছিল । ১৯ শতকের শেষের দিকের মান্দরগুখলতে অবশ্য পোড়। মাটির 
কাজ ব্লমেই সঙ্কুচিত হয়েছে, অনেক জারগার মান্দিরাভীত্তর লৌকিক 
চন্রপটখুলি অন্তহি“ত । তাই মনে হয় মান্দর ভাস্কর্ষের এই ব্লমাবনতির 
পেছনে অন্তার্নীহত আছে শিল্পীগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কীতিক অবক্ষয় । 


মীন্দর স্থাপত্য ও অলঙ্করণের জন্যে বাংলার সূন্রধর সম্প্রদায় ইতিহাসে 
বিখ্যাত হয়ে থাকবেন । এ+দের শিল্পের মাধ্যম চার ভাগে 'বভস্ত ছিল, যথা, 
কাষ্ঠ, পাষাণ, মুত্তক। ও চিন্র। 

এীহিক জীবনের প্রয়োজনীয় গরুর গাড়ী থেকে আরম্ভ করে বাংলায় 


১৩৮ 


চালা কুটিরের 'নর্মাণ তাঁদের হাতে ছিল, তার সঙ্গে মান্দর বা রথের উচ্চ 
বুঁচসম্পন্ন কাঁরগাঁরর উদ্ভাবনও তাঁরাই বরেছিলেন। এই সূত্রধর সম্প্রদায় 
এক সময় মেদিনীপুরে, বর্ধমানে ও হাওড়ায় জনসমাজের বৃহৎ অংশ জুড়ে 
ছিলেন। অণুল ভেদে বা বাঁন্তর তারতম্যে তাঁরা ধাভন্ন 'থাক্‌' ৰা শ্রেণীতে 
বভন্ত 'ছিলেন- যেমন মৌদনীপুরে বাগাঁড় অণ্চলে £ বর্ধমান থাক, মান্দারণ 
থাক, খাঁড়পেত্যা থাক ও ভাস্কর থাক ; বর্ধমানে ঃ কাষ্ঠকার, ভাস্কর, চি্রকর 
ও মুত্তকার । পেশাগত তারতম্য থাকলেও, সামাগ্রকভাবে এ*রা যে যথেষ্ঠ 
বাঁধষুঃ ও সামাজিক প্রাতিপান্তর আঁধকারী [ছিলেন ত৷ অনস্বীকার্য । মান্দর 
গান্নের লাপ থেকে জান যায় যে আট থেকে বারোজন সুদক্ষ সূত্রধর শিল্পা 
মান্দর স্থাপনে অংশগ্রহণ করতেন ও যথেষ্ট উপার্জন করতেন । অনেক 
1বখাত সূত্রধর 'শিপীরা পেশাদারী ও ভ্রাম্যমাণ ছিলেন_ যেমন মোঁদনীপুরের 
ঠাকুরদাস শীল 1১ এদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থের প্রচ্ছদপট 
আঁকতেন। বষুপুরের সূর্ুধরদের মধ্যে অনেকে বংশানুরুমে দশাবতার তাস 
তৈরী করতেন ও তার জন্যে রাজবাড়ী থেকে 'ফৌজদার' উপাধি অর্জন 
করোছলেন । 


উনাবংশ শতাব্দীতে গ্রাম বাংলার অর্থনোতিক্ক ও সামাজিক জীবনের 
দৃশ্যপট পাঁরবর্তনের সাথে সূন্রধরদের স্বাভাঁবক সচ্ছলত। কমে যায় ও তাঁদের 
পেশাগত সঙ্কট দেখা দেয় । রথযান্রার ধুমধাম কমে আসে ; বটতলার ছাপা। 
বই ও ছাপাখানার ক্লমাবকাশ । হাতে আঁক। প্রচ্ছদকে অবান্তর করে তোলে । 
মান্দর স্থাপনের সংখ্যা ও আয়তন হ্রাস পায়। এর ফলে সূন্ুধরদের সামাজিক 
অবনমন হয়, সূনুধর হয়ে যান হীনবংশ 'ছুতার । সূন্রধররা নিজেদের 
বিশ্বকর্ধা ব্রাহ্মণ" বলে পাঁরচয় দিতেন, আর ১৮১৯১ সালে ডাপ্টন ছুতারদের 
4959001-01681, 0%5169৮” বলে আঁভাহত করছেন। এই শ্রীক্ুয়ার পেছনে 
শহরের, (বিশেষত কলকাতার একট স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে বলে মনে হয়। 

অর্থনৌতিক দুরধিপাকে অন্ন সংস্থানের আশায় প্রচুর সংখাক সূত্রধর এক 
সময় কলকাতায় চলে আসেন। মান্দর িস্পের অবনির অব্যবাঁহত 
আগেই এই আঁভগ্রয়াণের প্রার্রয়া আরন্ত হয়োছিল বলে মনে হয় । কলকাতার 
গোড়াপত্তন ও গৃহ নির্মাণ শিল্পে যে স্বদেশজাত দক্ষত। ব্যবহৃত হয়োছল 
তাতে সৃঘধর ও তাদের উত্তরাধকারীদের অবদান আজ অস্বীকৃত হলেও 
নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ এ্রীতহাসিক সত্য । কিছু বুত্তমূলক নামের মধ্যেও 
সূত্ধরদের প্রাচীন, প্রারচয় লুকিয়ে আছে যেমন 'রাজমিস্ত্রী' ব। 'ঘরাম'। 


১৩৯ 


কলকাতা শহরে এদের উপস্থিতির প্রথম আভাস পাওয়া যায় পলাশীর 
যুদ্ধের সময়, ফোর্ট উইলিয়মের পুনা্নমাঁণের কাজে কোম্পানির কর্ষকতাদের 
রিপোর্টে ।” এ সময় ফোর্টের ভিতর নতুন বুরুজ তৈরী হয়, এবং দক্ষ-শ্রামক ও 
রাজমিন্ত্রীদের চাহিদা দেখা দেয়। এই অভাবের কথা জাঁনয়ে তত্বাবধানকারা 
ক্যাপ্টেন বার্কার (31%€5৩7 ০01 0113) কলকাতা কাউীর্সলে চিঠি 
লেখেন ; তাতে জনৈক প্রধান মিশ্র কথা বলা হয়েছে যিনি ১০০ জন রাজ- 
মন্ত্রীকে আশেপাশের গ্রাম থেকে নিয়ে আসেন । এদের অন্যান্য শ্রীমকদের 
সঙ্গে একই পারিশ্রীমকে কাজ করানো হয়। এ*রা যে কোম্পাঁনর পক্ষে 


অত্যন্ত মূল্যবান সংগ্রহ ছিলেন তা বার্কারের চিঠি থেকে বোঝা যায়। 


“ . ৪6006 27001120101 01016 010170) 10161755019 1111)56]1 ৩101. [01 
1015 025 7010 9/25 1001)160 11)61651010 01 10101) (10719 11] ০৪ 06 
16505 ৬/111 2০০ 870 115 4501916 06 00175601061706, ৮11] (0110৬. 
৪০ €114 [ি0]া। 101 19115, 21111711001 1081 30710160170 ৬6 51211 185 


90111 1555”. ওই চিঠি থেকে আরো জানা যায় যে স্থানীয় কোন ধনী গৃহস্থের 
বাড়তে তিনি এই ধরনের দক্ষ রাজমিন্ত্রীদের কাজ করতে দেখোঁছলেন । 
652 0০000017 70015 13710119515 01) 1019 ৮0127091187 51780 
৪ /011. 01) 016 88311010,.. 096 30595 ৬/)9 1180 97101) 4১001101119 
17)806 ৬19 11661650589 011, 11110166106 29169 1০ 9011601 [31101 
12615, 001: 5০9 78911912৬01] ৮/1017071৮816 061701070) ০21) 9 
1) [17617 ৮9583 ৮16) 90০1) 9856+. এই ধরণের * 750016 ০01 000- 
5৩0119170০6 যাঁদের অন্য জায়গায় «7/1251675 ০01 0110112172৯ বলা হয়েছে, 
সম্ভবত সৃন্ধধররা, যাঁরা কোম্পাঁনর কাজে বড একটা আগ্রহী ছিলেন না। 
তার কারণ বোধ হয় স্থানীয় গৃহ নির্মাণের জন্যে বেশী পারশ্রীমক পেতেন । 
এরপর ১৭৬৭ সালের অক্টোবর মাসে ফোর্ট উইলিয়মের কাজ শুরু হওয়ার 
পরে আবার শ্রমিক-সমস্যা দেখা দেয়। ১৭৬২ সালে গভর্ষেন্ট থেকে 
কলকাতা অণ্চলের সমস্ত রাজাঁমন্ত্রীকে বলপূর্বক দখল করবার আদেশ আসে ; 
1কন্তু তাও পরবতী চার বছরের মধ্যে কোম্পানি নিয়োঁজত ১০০০ জন মিষ্্রীর 
মধ্যে ২৩ জন ছাড়া অন্যান্য সবাই কাজ ছেড়ে পাঁলয়ে যায়১, । কোম্পানির 
এঁঞ্জনয়র ক্যাপ্টেন ব্রোহিয়র (0820. 39151) কাউন্সিলে প্রোরত পন্লে 
লেখেন 4১০40 0৮ 011৬969 06250115 ৬/110 29৬৩ 91:82061 ৬/০$+, 
১৭৭০ সালে প্রায় ১০০০ জন মিদ্্রীকে রেজীস্-ভূন্ত করে কোম্পানর ধার্য 
মাইনেতে কাজ করানো হয় । এদের মধ্য কতজন সূত্ধর শিস্পী ছিলেন তা 
জান। যায় না। 


১৪০ 


ফোর্ট উইালিয়মের এই হাতহাস বোধ হয় আরেক বৃহত্তর প্রারুয়ার 
প্বাভাস; তা হল কলকাতা শহরের আয়তনগত বাঁদ্ধি। ১৮০৬ সাল থেকে 
১৮৬৬ সালের মধ্যে কলকাতার পাকাবাঁড়র সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে শতকরা 
৩৩৬ ভাগ বেড়ে যায়১,। ওই সময়ে ইস্ট ইওয়া কোম্পানির অনুগত ও 
প্রসাদধন্য শেঠ, মাল্রক, দে, বসাক, ঠাকুর ও ঘোষরা তাঁদের কলকাতার 
বাসাগুঁলকে পাকা বসতবাঁড়তে পাঁরণত করেন । কালা শহরে ব৷ ব্ল্যাক 
টাউনে তাঁদের গ্রীসয়-ইতালীয় রীতিতে গঠিত দো-আঁশলা বাঁড়গুলির 
স্থাপত্যে বহু সৃন্রধরের অবদান ছিল, ঝা আজও মু্টিমেয় ?কছু পুরাতন 
বাঁড়র ভঙ্গুর দেয়ালে বা কার্ণশের ধারে পঙ্খের (58০০০) কাজ থেকে 
বোঝা যায় । 


১৮০৬ সালে ইন্টালীর কাছে, চাঁপাতলায় ও ছুতারপাড়ায় কমপক্ষে 
৬৬ ঘর ছুতোরের বাস ছিল১২। কালীপ্রসম্ল সিংহ তাঁর 'বখ্যাত “হুতোম 
প্যাচার নকশা'-তে মাহেশের ফ্লানযাত্রার বর্ণনা করতে গিয়ে ছুতারদের কথা 
[লিখেছেন । শেরুড (916০০) কোম্পানির গুরুদাস গু*ই টাপাতলায় 
থাকতেন ও মৌ-মিস্তরি হিসেবে ত'র মাসিক আয় ছিল ৩০ টাকা । এও 
জানতে পাঁর যে ম্যাঁকণ্টশ, বাণ কোম্পাঁন ১৮৩৭ সালে স্থাঁপত) পোর- 
ীনমাণের কাজে অথবা গ্রহ-নমাণের কাজে অনেক 'হন্দু ছুতারকে ইয়ার্ডে 
েয়োজত করেছিল । ১৯ শতকের শেষার্ধে ছুতারদের দৈনা আরও প্রকট 
হয়ে পড়ে-কলকাতার বিরাট মজ্জারর বাঞ্জারে, মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক 
কাঠের মিস্ত্রী ও [বহারের রাজমিস্ত্রীরা ভীড় করে আসে । উনাঁবংশ শতাব্দীর 
শেষ দশকের এক পাঁরসংখ্যান অনুযাদী, ৮২% কাঠের মীস্তরি মুসলমান 
শছলেন১৩। শহরের বাঁদ্ধর ফলে ক্রমে শহরবাসী ছুতারদের সূন্ধর পরিচয় 
লোপ পায় । মাঁন্দর নিমাঁণ [শল্পের প্রয়োজনীয় দক্ষতা, ব্যবহারের অভাবে 
তাঁর। 'বস্মত হন । | 


উনাবংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও [বংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নাত 
কছু মান্দর থেকে বোঝা যায় বে একই শিহপী শহরে ও গ্রামে কাজ 
করেছেন । এই ধরণের মান্দর |ীলতে প্রথাগত স্বনেশীয় ধাঁচের ওপর 
অপেক্ষাকৃত আধ্নক ও 'িদেশীভাব আরোপিত হয়েছে । অনেক জামদার 
বাঁড়র নংলগ্র সমতল চালের মান্দির তৎকালীন 16০ ০1855।০81 রীতিতে 
বানানো যেমন বরানগরে । হেতমপুরের চন্দ্রনাথ শিবমান্দরে দোলমণ্টিতে 
8৪7০9৩ ঢঙুর [শখর দেখতে পাও:। যায়। হগলার হারপালে রাধা- 
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গোঁবন্দের যে চালাক্কাত মান্দর আছে তা আনুমানিক ১৬০৪ সালে প্রস্তুত, 
ধস্তু ১৯১০-২০ সালে সংস্কারার্থে তাতে দ্বার সংলগ্ন একটি গ্রীিয় থামযুন্ত 
বারান্দা জোড়া হয়েছে১৪ ৷ নিশ্চয় শহরবাসী সূত্রধরদের বংশধরেরা এইসব 
মান্দরে কাজ করবার সুযোগ পেয়োছিলেন । 

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বার্ণ কোম্পাঁন যখন বেলুড় মঠ তৈরী করেন তখন 
স্থাপত্যের কাজে ছুতারদের ব্যবহার করা হয়োছল কি? পাঁরশেষে বল৷। 
যেতে পারে যে বাংলাদেশে মান্দর শিজ্প িশেষতঃ পোড়। মাটির মান্দর শিপ 
নির্বাঁপত হল দুটি প্রধান কারণে । একটি হুল, বৃটিশ সাগ্রাজ্যের প্রাতষ্ঠার প্রথম 
যুগের কিছু অবদান অন্যতম পার্মানেন্ট সেট-লমেন্ট, যার সামাজিক উৎক্ষেপের 
ফলে জাঁমদারী পৃষ্ঠপোষকতার একটা অবধারিত সঙ্কোচন দেখা দেয় । অন্যাঁট 
হল বাঁণাজ্যক কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার প্রসার ও সমৃদ্ধি। তার সঙ্গে নান! 
আকাঁত ও প্রকাতির বাসস্থান নিমাঁণের চাহিদা । সূত্রধর সম্পার্কত কোন 
নৃঁবিদ্যা বা সমাজাঁবিদ্যাশ্রয়ী গবেষণা কর। হয় নি, কিন্তু এই গ্রামীণ শিল্ী- 
গোষ্ঠীর উপর শহরের প্রভাব, তাদের সামাজিক দৈন্য ও গ্রাম থেকে শহরে 
আভপ্রয়াণের (127861099) ধারা নিঃসন্দেহে গবেষণার উপযুক্ত বষয়বস্তু । 
গ্রাম বাংলায় হাওড়ার থাঁলয়া-ীঝাঁখরা ১ অণ্চলে বা মোঁদনীপুরের দাসপুরে 
এখনে। যে কয় ঘর ছুতারের বাস আছে তাঁরাও এই প্রাক্লয়ার ফলে 'প্তৃ- 
পুরুষ লব্ধ সহজাত শিপবোধ ও সুজনশীলতা হারিয়ে ফেলেছেন বা ফেলবেন । 
আর মান্দর বানাতে পারেন এমন সুদক্ষ সূুধর বোধ হয় তার অনেক আগেই 
নিশ্চিহ হয়ে গেছেন । 


সূত্রনির্দেশ 

১। বিনয় ঘোষ £ পশ্চিমবঙ্ষের সংস্কৃতি, ১৯৫৭ | 

২। এই মত পোষণ করেছেন বিনয় খোষ এবঙ সুধাংশুকুমার রায় ( অশোক 
ত্র সম্পাদিত [106 11095 9130 0:85065 ০01 ০51 13617258], 
€500505 1551) 

৩। হিতেশরঞ্জন সান্তাল ; 9০9০191 /১57060915 06 7:6100110 17301101176 11 
চ30917091, 1৬21 17 20019, 48:3 1969. 

৪1 ডেভিড ম্যাকাচ্িয়ন ১1109 110080০0006 160:07098178 0 
]1617)016 410 2100 4101)10501015 10 9360291, 09951, ০, 54, 
1967. 
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বলরামপুরের সীভারামের মন্দিরের একটি স্বপক্ধ লিপিফলক থেকে জান! 
যায় £ “শ্রীশ্রীসীতারাম চত্দর িউ, শুন সর্জন কির নিবেদন, মন্দির 
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সাতরা, : 19৬10 71000601101) : 13101 "61010165 01 391)29.1, 
৩৫166 0 0901£5 111010611 1983. 
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চ২1915 51 11995 200 089155 01 03611691, ৬০1 ]]. 
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7১০০৪০০1106 01 0109 (0007112116656 01 701011102180175 1980 7061016 
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ডেভিড ম্যাকাচিয়ুন 5 “[007090 ০1 1115. 11070162115 010 1006 
25701016 ১1 9100 £১1915115000016 115 73017851, 


[হিতেশরঞ্জন সান্তাল ১ “4& 81990 01771580160101701 500112,01)215 11 
1391052]” : 4৯10 210 1170005৮15, ৬০1 111, ০. 4, 1967. 


৯১৪৩ 


বেঙ্গল প্যান্ট ও বাঙালী মুসলমান 


চগ্শপ্রসার্দ সরকার 


বাঙ্গালী মুসলমানদের পশ্চাদমুখখীনতার পটভূমিকায় এই শতাব্দীর প্রথম 
ণতনটি দশকে তাঁদের রাজনৌতিক সচেতনতার ক্রমাঁবকাশ লক্ষনীয় । বলা যেতে 
পারে চারাঁট গুরুত্বপৃণ রাজনোতিক ঘটনা তাঁদের এই সচেতনতার বিকাশে 
সাহায্য করোছিল । প্রথমত, ১৯১১ সালে ডিসেম্বরে বঞ্গভগ্গ রদের 
ঘোষণা; দ্বিতীয়ত, খিলাফৎ সংকান্ত মুসালম আঁভযোগের সুরাহা ব্যাতরেকেই 
৯৯২২ এর ফেব্রুয়ারীতে অসহযোগ আন্দোলনের আকস্মিক প্রত্যাহার; তৃতীয়ত, 
১৯২৩-এর ডিসেম্বরে তুরস্কের পালশামেন্ট ফতে বের ঘোষণার পর খিলাফৎ 
আন্দোলনের করুণ পাঁরসমাপ্ত ; সবশেষে ১৯২৬ সালের মে মাসে কৃষ্ণনগর 
প্রাদোশক কনফারেন্সে 'বপুল ভোটে বেঙ্গল প্যা্টকে কার্ধতঃ বাতিল করার 
প্রস্তাব গ্রহণ । চারটি ঘটনার প্রত্যেকটি মুসলমান সম্প্রদায়ের আশা আকাক্ষাকে 
নম্মূলি করায় তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট বিভ্রান্ত ও ক্ষোভের সণ্টার হয়োছিল । 
বৃটিশ সরকার মুসলমানদের প্রাত সদাশয়-_বগ্ুগভগ্গ রদ ঘোষণায় তাঁদের সে 
মোহ ভাঙতে শুরু করোছল । স্বরাজ ও িখলাফৎ সম্পর্কে ইংরেজ সরকার 
কোন প্রাতশ্রাত ন। দেওয়া সর্তেও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার, গান্ধী- 
নেতৃত্বের প্রাতি তাঁদের আহ্াহীন করে তুলোৌছল । খিলাফৎ আন্দোলনের 
করুণ পঁরিসমাপ্তিতে তাঁরা বুঝতে পেরোছিলেন যে ক্রমবর্ধমান আধুনিক 
জাতীয় রাষ্ট্র ধ্যান ধারণার পাঁরপ্রোক্ষিতে পুরাতন এঁতিহ্যমাওত ইসলাময় 
বশ্বন্রাতৃত্ব প্রাতিষ্ঠার টিস্তা এক অলীক কল্পনা । আর বেঙ্গল প্যান্জের এক- 
তরফা৷ অবসানে মুসলমানদের অভাব আঁভিযোগ দূর করার ব্যাপারে হিন্দুপ্রধান 
স্বরাজ্য তথা কংগ্রেসদলের আন্তারকতায় তাঁদের সন্দেহ বদ্ধমূল হয়েছিল । 
বলা যেতে পারে জাতীর আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বাঙ্গালী মুসলমানদের 
বাঁচ্ছন্ন হওয়ার সূত্রপাত হয়োছল এই ঘটনা থেকেই । 

শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের একটা বেশ বড় অংশ কেন বেঙ্গল প্যান্রে 
উৎসাহী হয়োছলেন, এঁ প্যাঞ্টরেব বিরুপ সমালোচনা বাঙালী মুসলমানের! 
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কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং শেষ পর্যস্ত এ প্যাই কার্ধতঃ বাতিল হবে 
তাঁদের মধ্যে তার কা প্রাতাক্রয়। হয়োছল, এই প্রবন্ধে আত সংক্ষেপে তা 
আলোচন। করা হয়েছে । 


৬ 


অসহযোগ আন্দোলনের আকাঁম্মক প্রত্যাহারের প্রেক্ষাপটে সার৷ দেশ জুড়ে 
গো-কোরবানি ও মসাঁজদের সামনে বাদ্যগীতকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়কতা 
দেখ। দেয় । একাঁদকে আর্য সমাজীনের “শুদ্ধি ও “সংগঠন' আম্দোলন অপর 
দকে গোঁড়। মুসালমদের 'তবলীগ” ও 'তাঞ্জমণ আন্দোলন সারা দেশের 
রাজনোতক আবহাওয়াকে ীবিষান্ত করে তোলে ৷ হিন্দু সভ্যত। ও সংস্কাঁতির 
করালগ্রাসে মুসালম সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবলুষ্টির আশংক৷। একশ্রেণীর 
বাঙালী মুসলমানদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে । 

«আমর 'হন্দু-মোসলমানের 'মলনের [িবরোধি নহি বরং উহার খুবই 
পক্ষপাতী 'কন্তু সে মিলনের অর্থ যাঁদ এই হয় যে, মোসলমান তাহার ধর্মকর্ধ 
পাঁরহার কাঁরয়। ?হন্দুর সাহত মিলিত হইতে হইবে, তাহা হইলে সে মিলনকে 
আমর দূর হইতে বিদায় দিতোঁছ” (ইসলাম দর্শন, ১৩২৮, শ্রাবণ, পৃঃ ১২২) 
মুসলমান সম্প্রনায়ের আস্তত্ব রক্ষার কথ। মনে রেখেই আমাদের নীতি নির্ধারণ 
কর? উচিত এখন হিন্দুদের চেয়ে ইংরেজদের বন্ধুতই আমাদের কাম্য, _এই 
ধরণের চিন্তা ভাবনা অনেকের মধ্যে দেখ। দিতে থাকে । অবশ্য 'শাক্ষত 
বাঙালী মুসলমানদের সংতশীল অংশ তখনও 'হন্দ্র মুসলমান এঁক্যের উপর, 
পারস্পারিক সহনশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করছিলেন । বাঙালী মুসলমান 
সম্পাঁদত একমাত্র ইংরোজ সাপ্তাহিক পান্রক। শদ মুসলমানে' এই ধরণের 
মনোভাবকেই প্রাতিফালিত করে লেখা হয়-- ৮ 5 €০ ০০ 00105 170 12010 
7950 71005 9111 16101811) 171117085 200 01)0 11 05211088179 91111 1600210 
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অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী খিলাফৎ নেতারা 
সরকারী স্কুল কলেজগুলকে 'গোলামখানা' আখ্য। দিয়ে এগুলি পরিত্যাগের 
নর্দেশ দিয়েছিলেন ।৩ এখন কেউ কেউ মনে করলেন এ নির্দেশের ফলে 


১০৫ 


বাঙালী মুসলমানেরা শিক্ষার ব্যাপারে আরও বেশী 'পাঁছয়ে' পড়েছে । 
এদের মধ্যে অনেকেরই মনে হয়োছিল বাঙালী, মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার 
দ্রুত বিস্তারের স্বার্থে শাক্ষিত মুসলমানদের উচিত কাউন্সিলে প্রবেশ 'করে 
একদিকে নুসলমানদের শিক্ষার জন্যে সরকারী সাহায্য বৃদ্ধির জন্য সচেজ্ট 
হওয়া অপরাঁদকে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে 'শাক্ষত বেকার মুসলমান 
যুবকদের সরকারী চাকুরিতে প্রবেশের আরও বেশী- সুযোগ  সুঁ্ট : করা । 
কেবলমাত্র শিক্ষিত মুসলমানরা নয়, "গ্রাম বাংলার বা্ধঞ$ কৃষকেরা, [বশোষ 
করে তাঁদের, মধ্যে যাঁরা ১৯১১-এর শাসন:সংস্কারের আইনের বলে ভোটা- 
'ধকার লাভ করোছলেন ত'রাও কাউন্সিলে তাঁদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য নিজস্ব 
প্রাতাঁনাঁধ প্রেরণের কথা ভাবতে শুরু করেন । কারণ তাঁরা আশংকা করে" 
[ছিলেন পরবতাঁ কাউীব্সিলে বর্গাদারদের স্বার্থে বেঙ্গল টেন্যান্সি গ্যাট সংশোধিত 
হতে পারে ।৪ 


কন্তু ইতিমধ্যে চিন্তরপ্রন দাস স্বরাজ্যদল গঠন করে ডো'মানয়ন স্ট্যাটাস 
অর্জনের জন্য কাউীন্সিলে সরকারের "সঙ্গে অসহযোগিতা করে ডায়ার্ক 
(092:01)কে' ব্যর্থ' করতে চেয়োছলেন । ' এ পাঁরাস্থীততে শিক্ষা, 
সরকারী চাকরী, স্থানীয় স্থায়ত্বশাসন ইত্যাঁদ বিতার্কত বিষয়ে বাঙালী 
মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা: কাঠিন'হয়ে পড়বে-এই আশংকা ত্বাভাঁবক কারণেই 
বাঙালী মুসলমান নেতাদের িরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল । তাছাড়া জাতীয় 
কংগ্রেস ও মুসালম লীগের 'মধ্যে' লম্পাঁদত ১৯১৬-র লাক্ষৌ প্যাক সবভারত্তীয় 
দৃষ্টকোণ থেকে মুসলমান স্বাথ রাঁক্ষত হলেও বাংলা দেশের সংখ্যা গারষ্ঠ 
সম্প্রদায় হিসাবে বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল 
বলে তাঁরা মনে করোছিলেন । তাছাড়া লাক্ষো প্যান্ট যখন সম্পাঁদত 
হয়োছল সে সময়ে প্রাদোশক স্বায়ত্শাসন লাভের সন্তাবনাও অস্পন্ট ছিল৷ 
কন্তু বর্তমানে নিকট ভাঁবষ্যতে সে সন্তাবনা দেখা দেওয়ায়, বাঙ্গালী মুসলমান 
নেতার৷ লক্ষো প্যাের তৃল ভ্রান্ত নিরসন করতে বদ্ধপাঁরকর হয়োছিলেন । 
তাঁরা একথাও বূঝোঁছলেন বাঙালী 'হন্দু নেতাদের সংযতশীল অংশের সঙ্গে 
[বতার্কত 'বষয়গুণীল সম্পর্কে বোঝাপড়া আসতে না পারলে জনসংখ্যার 
আনুপাতিক হারে তাঁদের রাজনোতিক ক্ষমতা লাভ কর! খুবই দুরূহ হবে । এই 
পারপ্রোক্ষতেই, ডায়ার্ককে বানচাল করতে চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁদের সহযোগিতা 
কামনা করলে বাঙ্গালী মুসলমানদের সংযতশীল অংশ নিজ সম্প্রদায়ের রাজ- 
নোৌতিক ও ধর্মীয় আঁধকার বিষয়ে স্বরাজ্যদল তথা প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বের 


৮৫০), 


কাছে সুস্পচ্ট প্রাতশ্রীতি চেয়োছলেন ।« অবশ্য অর্ধথনৌতিক আঁধিকার বলতে 
তাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত অংশের" কথাই ভেবোছলেন। নিজ 
সম্প্রদায়ের ধমাঁয় আধকার সুনিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই তাঁর! সাধারণ বাঙ্গালী 
মুসলমানদের উপর তাঁদের নেতৃত্ব বজ্ৰায় রাখার কথা৷ ভেবোঁছলেন । 


৮ 


১৯২৩ সালের ই ভিসেম্গর হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃম্থানীয়- 
দের যৌথ সভায় 'বাঁশিত্ট শিক্ষাববদ মৌলভী আবদুল কারম এই উদ্দেশে 
একটা খসড়া দাঁলল উপাঁস্থত করেন এবং সামান্য ?কছু রদবদলের পর তা' 
সর্বসম্মীতক্ুমে গৃহীত হয় । এ দাঁললই বেঙ্গল প্যাই নামে পাঁরাচিত। 
১৮ই ডিসেম্বর প্রাদোশক কংগ্রেস এ দলিল সমর্থন করে এ প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন ।১» এ প্যাট অনুসারে "স্থির হয়, বাংলা কাউন্সিলের .সদস্রা পৃথক 
নির্বাচন ব্যবস্থায় জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে নির্বাচিত হবেন। বাভন্ন 
্বায়ত্ব শাসন প্রাতছানে প্রাতিটি জেলার 'সংখ্যাগ্বারিষ্ঠ সম্প্রনায়ের আসন. সংখ্যা 
হবে শতকর] ৬০ ভাগ:আর. সংখ্যালাঘঠ সম্প্রদায়ের আসন সংখা হবে 
শতকরা ৪০ ভাগ । . সমস্ত সরকারী চাকুরীর প্রাতটি বিভাগ চাকুরীর শতুকর৷ 
&৫ ভাগ মুসলমানেরা লাভ করবেন । যতক্ষণ পর্যন্ত ছাকুরীতে মুসলমান. 
সংখ্যা শতকরা ৫&৫ ভাগ না হয়, ততক্ষণ পর্যস্ত সরকারী পদে শতকরা ৮০ 
ভাগ করে মুসলমান নয়োগ করা হবে । কোন সম্প্রদায়ের ধমীঁয় বষয়ে 
কাউন্সিল প্রস্তাব গ্রহণ কালে এঁ সম্প্রদায়ের শত্রকরা ৭৫ জন সদস্যের সম্মতির 
প্রয়োজন হবে। এছাড়া, গো-কোরবানি এবং মসজিদের সামনে বাদ্যগীত 
1নাষদ্ধ করা হবে বলেও স্থির করা হয় ।? 

বলা বাহুল্য, এ প্যাই্ী বাঙ্গালী মুসলমানের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ 
করেছিল । প্যান্টের সমর্থনে ণ্দ মুসলমান" পাত্রকার সম্পাদয়ীকতে লেখা 
হয়োছিল, [175 ৫ 8৩9117790 232. 90111001111 11050 05 10905 (0 আ।- 
09151910602 9% ৮৪] 00933 006 10921) 010 10:9001111881905 ০1 809 
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1বাভন্ন মুসালম সংগঠন, এমনাক উলেমাদের দুটি সংগঠন-_জমিয়ং-উল- 
উলেমা-ই-বাধ্লা এবং আঞ্জমান-ই-ওয়াজল-ই-বাংলা এ প্যাটকে সমর্থন 
জানিয়োৌছলেন |» 

শেষোস্ত উলেমা সংগঠনের মুখপত্র “ইসলাম দর্শন”-এর একটি প্রবন্ধে এই 
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সময়ে বলা হয়েছিল “আমরা কপট মিলনের বিরোধী -*- বর্তমানে হিন্দু 
মুসলমানের মধ্যে যে কঠিন সমস্যা জাঁগিয়া উঠিয়াছে, তাহার সমাধান কাঁরয়; 
উভয় জাতির প্রকৃত মিলন প্রাতীষ্ঠত কাঁরতে হইলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
জাতিকেই অকপট ও উদার 'ভীত্তর উপর ভর কাঁরয়া জাতীয় মিলনের দকে 
অগ্রসর হইতে হইবে । যে 'পছে পাঁড়য়াছে, তাহাকে হাত ধাঁরয়৷ টানিয়া 
তুলিবার মত উদারতা প্রকাশ কর৷ যাঁদ একান্তভাবে সপ্তবপর না হয়, তবে সে 
উঠিতে চাহলে তাহাকে পথরোধ না৷ করিয়৷ উহা৷ ছাঁড়য়া দেবার মত ত্যাগ 
স্বীকার একান্তই আবশ্যক” ।১* ময়মনাসং জেলায় রায়তদের বেশ বড় একট 
জমায়েত থেকেও এঁ প্যান্টকে সমর্থন জানানে৷ হয়েছিল । শুদ্ধি ও সংগঠন 
আন্দোলনের পারপ্রোক্ষতে বাংলাদেশে মুসলমানদের একটা স্বতন্ত্র রাজনোতিক 
দল গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখ। 'দিয়োছল 1১১ বেঙ্গল প্যা সম্পাঁদত হওয়ায় 
সে সন্ভাবন। দূর হয়োছল । 

কিন্তু অসহযোগী কংগ্রেস নেত। সহ বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু নেতারা 
এঁ প্যান্রের 'বির্প সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠোছলেন। সমালোচনার 
মূল বন্তব্য ছল--সুসলমানদের অহেতুক সুবিধা দেওয়৷ হচ্ছে, তাঁর! 
এ সুবধা লাভের আদৌ যোগ্য নয়, মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ 
করা হচ্ছে, সম্প্রদায় ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া হলে সরকারী কাজকর্ষে দক্ষত। 
হ্রাস পাবে ইতাদি 1১২ পদ মুসলমান' ও অন্যান্য মুসালম পন্র-পান্রকায় 
এ সব সমালোচনার জবাব দেওয়া হয়োছিল । আবদুল মাঁতন চৌধুরীর এক 
পনর এ সময়ে শদ মুসলমান'-এ প্রকাশিত হয়োছল ; 'তনি 'লখোছলেন 
যে বেশ কিছুকাল ধরেই বাঙ্গালী মুসলমানের। লক্ষ্ষৌ প্যান্ের অন্যায় অসম 
1সদ্ধান্তে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়োছলেন । 'তাঁন স্পষ্ট 
ভাষায় জানিয়োছিলেন যে ছরাজাদল বাঙ্গালী মুসলমানদের অহেতুক কোন 
সুবিধা দেননি । মুসলমানের এতকাল যে অন্যায় ক্ষাত স্বীকার করে 
এসোছিলেন স্বরাজ দস তার প্রাতাবধানের গ্রাতশ্রাতি দিয়েছেন মাত্র ।১৩ 
প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবে সরকারী চাকুরীতে মুসলমান 
নয়োগের ফলে সরকারী কাজকর্মের দক্ষতা হাস পাবে_এই আঁভযোগ 
নিরসন করে মৌলভী আবদুল কাঁরম বলোছিলেন যে 'শক্ষা কেবল ইংরোঁজ 
জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। তাঁর মতে এ ৫০০4০ 171681)5 9০00- 


1910101) 01 10/09/1609, 10061150609] 70061 210 [70191 9191001108, 16 
০৪10 ০০ 201)16৬20 01010151) 1175 10901101 ০01 2) 611. 0০৬০101724৫ 


১৪৮ 


187688 ৯1 ত। ছাড়া 1তাঁন মনে করেন দায়ত্বপূণ সরকারি পদে 
নিয়োগের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতা অপেক্ষা প্রার্থীর পারব্রিক এ্রীতিহ্া, 
সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, স্বাস্থ্য ও মানাঁসক দৃঢ়তা ইত্যাদ গুণের উপরই 
বেশী গুরুত্ব আরোপ কর৷ হলে সরকারী কাজকমে দক্ষত৷ হাস না পেয়ে 
বৃদ্ধিই পাবে ।১ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে মৌলভী আবদুল করিম 
সরকারী 4১.7১.৮,॥ পদে বেশ কিছুকাল নিখুস্ত ছিলেন । 

দি মুসলমান' পান্রিকায় প্রকাশিত আর একটি পত্রে বল। হয়োছিল, যতই 
ভারতীয়করণ করা হবে ততই সরকারী চাকুরীতে সম্প্রদায়গত ভারসাম্য 1বনষ্ট 
হবে। হীতমধ্যেই এঁ ভারসাম্য যথেষ্ট পাঁরমাণে বাঙ্গালী 'হন্দ্ূদের দিকে 
ঝু'কে রয়েছে কারণ হিন্দুরা নজেদের আত্মীয় স্বজন এবং স্বজাত বঙ্ধুবান্ধবদের 
জন্যই সরকারী চাকুরী সংরাক্ষিত করে রেখেছেন 1১৯৬ এই পন্রে দাবী করা 
হয় যে, স্থায়ত্ব শাসনের সুষম 'বকাশের স্বার্থে কোন ক্ষেত্রেই 1বশেষ একটি 
সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বার সরকারী চাকুরী যেন পূর্ণ না করা হয় ১৭ 


'ন্যাশানালিষ্ট ও “নে চেঞ্জার' কংগ্রেসী নেতার। মুসালম সংখ্যাধক্য জেলায় 
লোকাল বোডে" শতকরা ৬০ জন মুসলমান 'নয়োগের সম্ভাবনায় সমালোচন। 
মুখর হয়ে উঠলে "দ মুসলমান" পাঁঘ্রকায় পকাঁশিত আর একটি পত্রে তীব্র 
বিদ্রুপ করে বলা হর £ '[71000 10929700109 17005 1)0% ০০ ৫15010৩. 
1৯101511107 091121) 10005 215/255 2100 2৬1১/1)516 12127211) ০001051)0 ৬101 
580 010117906 70511101 89 11951615০01 ৮/০০এ 270 012/615 01 $/2.021 
01811175911 9611095 ৮০1৪ 1৪001790 0015 10 ঠ1] 086 11701219115 
11616 11061101800 ৬/2 17002 10 6116 91)0201)06, 170%/6%০1 10908 
ট9০9155 &010 1601512,101165 1700156 05 1656:৬০0 6০91: 06 1711790 
42661515065701815১৮ পদ মুসলমান পান্রকায় সম্পাদকীয়তে বল। হয়েছে “1 
1105 10001)-211060 01 10019815210 0 901৬10655 1776216 706161% 
171০ ০119106 0: 117105 07017] 10191618 ০0192001809 00 2881159 01)95, 
110117615 01১6 17117905, (10918 £০9০৫-9%৩ £০9 ০00] 5৮/2120”১৯ 

হন্দ্ুদের বিরুপ সমালোচনা সত্তেও বেঙ্গল প্যাট্ট সম্পাদিত হওয়ার ফলে 
শাক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমান অনেকেই স্বরাজ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন 
বা এ আন্দোলনের সমর্থকে পাঁরণত হয়োছিলেন । বাংল। কাউন্সিলের ৩৯ 
জন মুসালম সদস্যদের মধ্যে অন্তত ২১ জন 70587019-কে অচল করতে 
স্বরাজ্য দলের 'হন্দু সদস্যদের প্রাত সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করোছলেন । 
১৯২৩-এর মার্চে স্বরাজ্য দলের সঙ্গে একত্রে সরকারী 'ফিনান্স বল প্রত্যাথান 


৯১৪৯১ 


ইতি--১০ 


করেছিলেনংণ £ ফজলুল হক প্রমুখ বাঙ্গালী মুসলমান মন্ত্রীরা ইসলামের স্বার্থ 
রক্ষার এবং মুসালম সম্প্রদায়ের জন্য আতারম্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা 
করতেই মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছেন বলে প্রচার চালাচ্ছিলেন । সেই প্রচারকে 
বাঙালী মুসলমানদের ধোঁক। দেওয়ার চেষ্টা, নিছক প্রতারণা মাত্র বলে তাঁর! 
নিন্দা করেছিলেন ২১ 

কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমান নেতাদের সকলেই বেঙ্গল প্যাঞ্টের সমর্থক ছিলেন 
না। কারণ তাঁর। স্বরাজ আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদানের ঘোর বরোধী 
ছিলেন। অথচ বেঙ্গল প্যান্টের যে সব ধারা মুসলমান স্বার্থানুকুল ছিল 
সেগুলির আশু কার্যকরী করানোয় যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন । এদের মধ্যে 
[ছিলেন 7081০1)$-র দৃঢ় সমর্থক ফজলুল হক এবং ত'র অনুগামীরা । তাছাড়া 
ছিলেন আবদুল কাঁরম গজনভী, নবাবালী চৌধুরী, খাজা নাজমুদ্দীন প্রমুখ 
অনুরাগীরা । আর ছিলেন ফরফুরার পীর সাহেবের মতো বাঁশ গোঁড়। 
উলেমারা। এদের শলা-মরামর্শে এবং কু বাটিশ 'সাঁভাঁলয়ানদের 
উদ্ধানীতে একজন সরকার ঘে*ষ! মুসলমান সদস্য মুসারফ হোসেন, কাউীন্সিলে 
সরকারী চাকরীতে মুসলমানদের সংখ্যা যত দিন না পর্বস্ত শতকরা ৫৫ ভাগ 
পূর্ণ হয় ততাঁদন পর্যন্ত শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান নিয়োগের প্রস্তাব 
করলেংং স্বরাজ্য দল কাউীক্সিলের ভভিতরে-বাইরে বেশ কায়দায় পড়েন । বেঙ্গল 
প্যাটটের মুখবন্ধে স্বায়ত্ত শাসন প্রাতাষ্ঠত হলে এ প্যাইকে কার্ষকরী করা হবে 
বলে বলা হয়েছিল ।২৩ চিত্তরঞ্জন দাশ মুসারফ হোসেনের প্রস্তাবের উপর 
আলোচন। মুলতুবী রাখার প্রস্তাব করোছিলেন এক বাঙ্গালী জনসাধারণকে এ 
প্যান্টের যৌন্তকত। বোঝাবার জন্যে সময় চেয়োছিলেন কারণ তার মতে স্বরাজ্য 
দল এ প্যান্ট রুপায়ণে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও বাংল দেশের সাধারণ মানুষের 
কাছে তখনও পর্যন্ত প্যান্ট ছিল 17761915 & 90555911010 %/1)101) 10151)0 105 
৪00101০0৮.২৪ 

চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব কাীত্সলে শেষ পর্যন্ত গৃহীত হলেও মুসারফ 
হোসেনদের উদ্দেশ্য সফল হয়োছিল। স্বরাজ্য দলের আন্তরিকতা সম্পর্কে 
মুসলমানদের মধ্যে যে বিরূপ প্রাতীক্রিয়। দেখা দেবে কাউীক্সিলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় 
ইাপেণ্ডেন্ট মুসালম সদস্য শা সৈয়দ ইমদাদুল ইক স্পঞ্$ঈই বুঝোঁছলেন । 
তাঁর মতে চিত্তরঞ্জন দাশ আলোচনায় অংশ গ্রহণ না করলেই ভাল করতেন 
কারণ মুসলমানদের চাকুরীতে নিয়োগের প্রশ্নীট কোনভাবেই স্বরাজ লাভের 
লক্ষ্যকে প্রভাঁবত করে না ।২« 


৯৬১ 


এ সময়ে স্বরাজ্য দল ও চচিত্তরঞ্জনের 'বরুদ্ধে ভ্রান্তি ও সন্দেহের বিষ 
ছড়াতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করোছল 'ইসলাম দর্শন' পাত্রকা । এ পান্রিকায় 
এক প্রবন্ধে বেঙ্গল প্যাইকে বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বরাজ্য-আন্দোলনে আকর্ষণ 
করার এক চমৎকার প্রলোভন ফাঁদ'২৬ বলে বর্ণনা করে জিজ্ঞাস৷ করা হয় £ 
শমঃ দাশ যখন স্বীকার করেন যে মুসলমানেরা ন্যাধ্য প্রাপ্য হইতে বাত 
রহিয়াছে তখন তাহার৷ সেই ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য পাইবার পূর্ে পাইবে না 
কেন ? স্বরাজ যাঁদ আরও শত বংসরে না পাওয়া যায় ভাহা হইলে 
মুসলমানেরা ততদিন তাহাদের দাবী দাওয়া হইতে বণ্টিত থাকিবে কোন 
যুক্ত বলে 2২৭ 

কাীন্সলে চিত্তরঞ্জন দাশের বন্তৃতা মুসাঁলম মানসে যে 'বভ্রান্তর সৃষ্টি 
করোঁছল, অণ্ঠালক স্থায়ন্তশাঁসত প্রাতষ্ঠানগুলতে মুসলমানদের চাকুরীতে 
নিয়োগের প্রশ্নে স্বরাজ্যদলের দ্বিধা দোদুল্যমানতা এবং উদ্যোগের অভাব 
বাঙ্গালী মুসলমানদের বেশ হতাশ করেছিল । তাঁরা ক্ষীণভাবে হলেও তখনও 
আশা করেছিলেন যে এঁ সব প্রতিষ্ঠানে স্বরাজ্য দলের সংখ্যাগারষ্ঠত৷ প্রাতাঁ্ঠত 
হলে বেঙ্গল প্যাক্টকে অন্তত কার্যকরী করা হবে । মুসালম মানসের এই 
হতাশ। সিরাজগঞ্জ প্রাদোৌশক কনফারেন্সের সভাপাঁতির ভাষণে মৌলানা আক্লাম 
খঁ। ব্যস্ত করে বলোছিলেন £ আমাদের সব্তপ্রকার সাঁহঞ্জতা, সর্বপ্রকার 
উদারতা ও বৃহৎ হৃদয়বন্তা কংগ্রেসে এক কনফারেন্সের বন্তুতাতেই শেষ হয়ে 
যায়।' ৮ এই ক্ষোভ ও হতাশার পাঁরপ্রোক্ষিতে এ একই সময়ে সিরাজগঞ্জে 
অনুষ্ঠিত সারা বাংলা মোসলেম কনফারেন্সে ?বাশষ্ট অসহযোগী ও লাফ 
নেত। সৈয়দ মহম্মদ ইসমাইল হোসেন [সিরাজী স্বরাজ আন্দোলনের পাঁরবর্তে 
স্বজাতি' আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদানে আহ্বান২” কবোছিলেন । 

পদ মুসলমান" পাঁত্রকায় এখন আরও স্প্ট করে লেখা হল ঃ “05115 
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ইতিমধ্যে স্বরাজ্য দলে এককালের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের প্রভাব প্রতিপাস্ত 
বৃদ্ধ পেতে থাকে । 'কর্মী" বলে পাঁরাঁচত এ প্রবীর কট্টর মুসলমান 
ণিবরোধী ছিলেন । চিন্তরঞ্জনের জীবন্দশাতেই এ*দের কর্মতংপরত। বৃদ্ধি 


১৮৯ 


পেয়েছিল । শুধু তাই নয়, লালা লাজপৎ রায়ের ন্যায় সর্বভারতীয় 
জাতীয়তাবাদী নেতাদের বন্তৃতায় তাঁর 'হন্দু সাম্প্রদায়কতার ঝোঁক লক্ষ্য 
কর যাচ্ছিল ৩১ পরীাক্ছতির এই পারবর্তন বাঙ্গালী মুসলমানদের সংযতশীল 
অংশকে শাঁঙ্কত করে তুলে ছল । তা সত্বেও তাঁরা স্বরাজ্য দলের 'বাঁভল্ল 
রাজনৈতিক কার্ষকলাপের সঙ্গে নিজেদের যুন্ত রাখতে চেষ্টা করোঁছলেন । 
স্বরাজ্য দলের গ্রাম পুনর্গঠন কর্মসূচী মুসলমানদের মধ্যে জনাপ্রয় করে তুলতে 
মৌলানা আক্তাম খন প্রজা কনফারেন্স সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন । মুসালম যুবকদের স্বরাজ্য আন্দোলনে সামিল করার উদ্দেশ্যে 
হুসেন শহীদ সুরাবদাঁ ইয়ং মেন ম্সালম এসোসিয়েশান প্রাতিষ্ঠার কাজে 
উদ্যোগী হন | শুধু তাই নয় ৯৯২৫-এর জানুয়ারীতে জাতীয়তাবাদী ও 
[বিপ্লবীদের দমন করার উদ্দেশে, কাউন্সিলে বেঙ্গল 'কমিন্যাল ল এমেওমেণ্ট 
বল উত্থাপন করা হলে তা শেষ পর্যন্ত কাীক্সলে গৃহীত হতে পারোন 
কারণ বেশ কিছু সংখ্যক নুসলমান সদস্য ব্লমবর্ধমান 'হন্দু-মুসালম সংঘর্ষ 
সত্তেও এ বল সমর্থন করেন নি ।৩৪ এমন কি ১৯২৫-এর মার্চ মাসে বেশীর 
ভাগ মুসলমান সদস্যই তৃতীয় বারের মত 99187 7311] প্রত্যাখ্যানে স্বরাজীদের 
সঙ্গে একত্রে ভোট দয়োছিলেন 1৩৭ 


কন্তু ক্মেই বাঙালী মুসলমানেরা উপলান্ধ করলেন যে হিন্দু ও মুসলমান- 
দের মধ্যে জামসং্কান্ত অসাম্য, শিক্ষা, চাকরী, সম্মানজনক বৃত্তি এবং ব্যবসা- 
বাঁণজ্যের সুযোগের তারতম্য এবং সবার উপরে স্বায়ত্বশাসিত প্রাতিষ্ঠানে 
'নিয়ন্ত্রণাধকারের তারতম্যের ফলেই বাঙালী মুসলমানেরা বাঙ্গালী 'হন্দ্রদের 
সংগে প্রতিবীন্দ্রতায় ছয়ে পড়েছে । তাঁদের মধ্যে এখন এই বিশ্বাস 
বদ্ধমূল হয়োছিল যে যতাঁদন 'মশ্র নিবাচকমণওলীর ব্যবস্থা থাকবে ততাঁদন 
সংখ্যালঘু হওয়া সত্তেও হিন্দুরা নধাচন ব্যবস্থাকে নিজেদের অনুকূলে 
বাবহার করতে পারবে । বান্তব জীবনের আভজ্ঞতায় তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
করলেন যে একমান্র পৃথক 1নধাচন ব্যবস্থার «ঘারাই শক্তিশালী প্রতিবেশীর 
আগ্রাসী মনোভাবের 1বরুদ্ধে তাঁদের আইনসগ্গত স্বার্থ সুরক্ষিত হতে পারে । 
এই মনোভাবের প্রাতিফলন পাওয়। যায় এককালের মিশ্র নধাচক ব্যবস্থার দৃঢ় 
সমর্থক “দ মুসলমান' পান্নকার সম্পাদকীয়তে £ “29 56178%5809 619০60- 
865 15 2 78606552 ০৯৮1] 28 2৬1] 1006 81196 6০ ০০012611706 ৪5 
1176 1৬০ ০০017700181055 99৮10 006 005 95201) 01167৩৬ 


কিন্তু পৃথক িবাচনের বিরুপ সমালোচনার জাতীয়ভাবাদী হিন্দু নেতারা 


১৯৫০ 


মুখর হয়ে উঠোছলনে । তাঁদের সেই সমালোচনার কড়। জবাব 'দি মুসলমান 
পান্নকায় দেওয়া হল £ [619 79161955103 1০0 59691 2241075; ০090210- 
309] 1619:536109010 ৬1760 91901)01) (01101555206) 11106 180151 
শু 17012000110) 4৯10170601৬. 4৯০3-18-14 01 5955016 0৫ 151901৬1 
4৯91018000011) 4৯00006৫ 01)900191/ 73. 4৯ 01 001001118 ০০91 1701 09 
19110171890 [010 17215%90 81606019755 925 171012 10011101011041 50101711- 
99101165811] 0০০৪0$6 11১25 ৮০16 1%10958,11721)5+৩? 


স্বরাজ্য দলের মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড' পা্রকায় দেশপ্রোমক বাঙালী সুসলমান- 


দের স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া হয় যে 48710 ০010100172119) 125 100 50109019 
90099116006 101 1)9010172115]] 007 510017/100805 ৬101) 09001010191, ৩৮ 


এই আকরুমণের জবাবে শদ মুস্লমানে' অত্যন্ত বরান্তর সঙ্গে লেখা হয় ঃ 
এই প্রসঙ্গে আরও লেখা হয় £ “৮০ 01850 525 008 ০ 19100112110 
501010079115]) [0 [950000 ০011010707811570 171 1119 6810 01 0801908- 
1190 ৮/1)101) এ ৬০০ 18156 96০6101) 091 000 00100910801 1725 0661 


95019519 109691176,৩৭ এই প্রসঙ্গে আরও বল হয় £ [10019 
1155211702115 ৮210 9115 25 1৩1 03981170315---195 ৫1550 076 10০৪ 
01 105111 [17010109011 210 ৫19011001%61993,, 

বলা যেতে পারে ষে শাক্ষিত মুসলমানদের আইনসগ্গত আকাক্ক্ষাকে 
ষতদূর সম্ভব স্বীকাত দিয়ে বেঙ্গল প্যা্ বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সম্প্রীতির পরশপাথরের সন্ধান দিয়োছল । শিক্ষিত বাঙ্গালী নুসলমানের! 
এই প্রথম তাঁদের রাজনোতিক ভাঁবষাৎ সম্পর্কে নাশ্ন্ত হলেন। কিন্তু 
তাঁদের আশার ফানুষ বড় তাড়াতাঁড় নিভে গেল। হ্দু প্রাধান্য পারব্যাপ্ত 
কৃফনগর প্রার্োশক কনফারেন্সে বেঙ্গল প্যান্ঈকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত যেন 
জ্বলন্ত আগ্নশলাকার মত বাঙ্গালী মুসলমান হৃদয়কে বিদ্ধ করল । অসহযোগ 
আন্দোলনের আকাঁম্মক পাঠ্রিসমাপ্তর সিদ্ধান্তের পর পরই বেঙ্গল প্যা 
বাতিলের একতরফা "সিদ্ধান্ত বাঙ্গালী মুসলিম মানসে কাঁঠনতম আঘাত 
হানলো ; যে আশার আলো৷ বাঙালী মুসলমান সোঁদন দেখোঁছল প্যাষ্ 
বাতিলের সিদ্ধান্তে তা হতাশায় রূপান্তারত হল । শুধু তাই নয় প্রীতবেশশী 
সম্প্রদায়ের আন্তারকতা সম্পর্কে তাঁদের আশরগকা সন্দেহে পাঁরণত হল । 
সন্দেহ জন্ম দিল আবিশ্বাসের । আর আঁবশ্বাস ক্রমেই অটল হল । যাঁদও 
পরবতাঁ সময়ে ,বাজনোতিক স্বার্থে ছেড়া সুতোয় গিট মেরে কাজ চালানোর 


৯৫৩ 


চেষ্টা হয়তো আবার হয়েছে-_িস্তু ছিন্ন বীনার তারে সম্প্রীতির সুর বেজে 
উঠতে পারে না, বেজে উঠেও 'নি। 

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাই দেখা যায় যে ধর্মীয় বিরোধ নয়, শাল্তমান 
প্রাতবেশীর আগ্রাসী মনোভাব সম্পর্কে ভীতিই ছল মুসাঁলম 'বাচ্ছম্নতাবাদের 
অন্তার্পণাহত কারণ । সন্দেহে নেই যে ধমীয় 'বরোধ এই পাঁরাস্থাতিকে 
জটিলতর করতে সাহাযা করেছে । কিন্তু সেই ধর্মীয় 'বরোধ সাল্প্রদায়কতা- 
রূপ ক্যান্সারের কারণ নয় উপসর্গ মাত্র । গো-কোরবাঁন, মসজিদের সামনে 
বাদগীত ইত্যাদর জিগীর তুলে মোজলারা এই ভীতিকে জনমানসে প্রাতিষ্ঠত 
করোছল একথাও সত্য। কিন্তু মোল্লার এ ভীতির সৃষ্টিকর্তা ছিলেন ন৷ 
তাঁরা জনমানসের 'বিমূঢ় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করোঁছলেন মান্র। বাঙালী 
ণহন্দু নেতার৷ 'কন্তু ওই বাস্তব সত্যকে সোঁদন উপলান্ধ করতে পারেন নি। 

সোঁদন সেই কারণেই তারা ধর্মান্ধ মোল্লাদের 'জিগ্গীর বা স্বার্থান্বেষী 
সান্প্রনাঁয়ক মনোভাবাপন্ন মুসীলম রাজনীতাবদদের মীস্ত্কপ্রসৃত কষ্ট-কপ্পন৷ 
অথব। সরকারী উদ্কান্নীর ফল ভেবে ডীঁড়য়ে দিতে চেয়োছলেন । বাঙালা 
হিন্দ্নেতৃত্ব যার পুরোভাগে সৌঁদন ছিলেন স্বরাজ্য-কংগ্রেস দলের নেতারা, 
তাঁর৷ যাঁদ বাঙালী মুসলমানদের ভীতি ও আশংকার অস্তীর্নহত কারণকে 
যথার্থ সহানুভূতির সঙ্গে 1বশ্লেষণের চেষ্টা করতেন এবং পারস্পীরক বোঝা- 
পড়ার সাহায্যে সেই ভীতি ও আশংকাকে বাঁলষ্ঠভাবে প্রীতহত করতে অগ্রসর 
হতেন তাহলে হয়ত ঘটনা পরম্পরায় ইতিহাসের স্রোত অন্য পথে প্রবাহিত 
হত। বাস্তব পারাস্থিতির যথার্থ অনুধাবনে এই চরম অক্ষমতার মূল্য শেষ 
পর্যন্ত দিতে হয়োছল চরম হানাহানি, রস্তপাত এবং দেশ বিভাগের মধা [দয়ে । 


আকর নির্দেশক 


১ দি প্রগ্রেস (কনিকাত। ), ফেব ৬, ৯৯২৩, বেঙ্গল ন্টিভ প্রেস রিপোর্ট 
(৯৯২৩) । 
২ পদ মুসলমান, ফেব্রু; ৯৬, ৯৯২৩ পুঃ ৪ 
নভেঃ ৫, ১৯২০ 
৪ মোসলেম হিতৈষাী, জুন ১৫, ১৯২৩-এ প্রকাশিত বেঙ্গল রায়ত সমিতির 
সম্পাদক খোস মহম্মদ চৌধুরশর বাংলার গভর্ণরের নিকট লেখা পত্র ; দি 
মুসলমান- এপ্রিল ৬, ৯৭, ১৯২৩ 
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১০ 
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২. 
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৯৫ 
৯৬ 
১৭ 
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মৌলভী আদ্বল করিম, লেটার্স অন হিন্দ্রমুসলিম প্যান্ট (কি, ১৯১৪) 
পৃঃ ২৮ 

এম. সেন- মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল, নিউ দিল্পশ ১৯৭৬, পৃঃ ৫২ 
পাদটীক। ৫৮ 

মৌলভী আবদুল করিম £ লেটার্স অন হিন্দু-মুসলিম প্যান্ট (কলি, 
১৯২৪); এ্্যাপেনডিকা-এ 

“দি মুসলমান জানু ১৯, ১৯২৫, পৃঃ ৪ 

দি সুসলমান ফেব্ুঃ ২৯, ১৯২3 পৃঃ৩; ইসলাম দর্শন. আষাঢ় ১৩৩০ 
বি, এস, 

“ইসলাম দর্শন” ফান্তুন ১৩২৯, পৃঃ ২৯৯ 

সাপ্তাহিক মোহাম্মদশী অগান্ট ২৪, ১৯২৩, বেঙ্গল নেটিভ প্রেস রিপোর্ট 
(১৯২৫) 

বেঙ্গল নেটিভ প্রেস রিপোর্ট ১৯২৪; দি মুসলমান, জানুঃ ৯৯, ৯৯১৪ 
পৃঃ ৬ 

দি মুসলমান: জানুঃ ৯৯, ৯৯১৪, পৃঃ ৬ 

মৌলবী আবদ্বল করিম £ লেটার্ঁ অন হিন্দ্র-মুসলিম প্যাক পৃঃ ৩৯, 
এ, পৃঃ ৪১ 

এ, পৃঃ ৪২ 

দি মুসলমান, জানুঃ ৯৯, ৯৯২৪, পুঃ ৬, আবদ্বল মতিন চৌধুরীর পত্র 

এ জানুঃ ১৮, ১৯২৪ পৃঃ ৬ 

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রনিডিং, ১৭ সংখ্যা, ২য় ভাগ, ১৯২৫, 
পৃঃ ২৩, সৈয়দ সুলতান আলার বস্তা 

বেঙ্গল লেিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিং ; ১৪শ সংখ্যা, ৫ম ভাগ, মার্চ, 
৯৮, ১৯২৪ ্‌ 

দি মুসলমান, মার্চ সর ৯৯২৪, পৃঃ ৪ 

কাউন্সিল প্রসিডিং ১৪ শ সংখ্যা, ৪র্থ ভাগ, ৯৯২৪, পৃঃ ৮৫ 


চিত্তরঞ্জন দাশ এ প্যান্টের মুখবন্ধ হতে নিয্পোক্ত অংশটি পাঠ করেন £ 
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77611 06 09180261017, ০৫ 3616-0০%%. 15 95০1016. কাউন্সিল 
প্রসিডিং, ১৯৪শ সংখ্যা, ৪র্থ ভাগ? ১৯২৪, পৃ ৮৫ 


এ, পৃঃ ৮৭ 

এ, পৃঃ ১০৬, শা সৈয়দ ইমাদাছল হকের বর্তৃতা 

ইসলাম দর্শন, শ্রাবণ, ১৩৩০ পৃঃ ৪১৯ 

ইসলাম দর্শন, শ্রাবণ, ১৩৩০, পৃঃ ৪১৩ 

সভাপতির ভাষণ দি মুসলমান, জন ৬, ৯৯২৪, পৃঃ ৪ 

এ শ্রাবণ ৯৩৩১ ইসমাইল হোসেন নিরাজীর বক্তৃতা ; 

দি মুসলমান জন ২২, ৯৯২৫, পৃঃ 9 

জি. বিব* বিক্রেট হোম (পল ) আই বিবি ফাইল নং ৪১/৯৯২৫ 


জি. আই. হোম (পল ) নিসক্রেট ফাইল নং ৯৯২ (৯৯২৫) জুনের প্রথমার্ধ 
১৯২৫ 


এ 
কাউন্সিল প্রসিডিং, ১৯৭শ সংখ্যা, ৯ম ভাগ, জানুঃ ৭৫, ১৯২৫, পৃঃ ২৪০ 
এ, ১৭শ সংখ্যা, ৪র্থ ভাগ, মার্চ ২৩, ১৯২৫, পৃঃ ৯৫ ২৭ 
দি মুসলমান, ফের ৯৪, ৯৯২৫, পৃঃ ৪ 
এ, নভেঃ ১৪, ৯.১৬, পৃঃ ৪ 
ফরওয়ার্ড, ডিসেম্বর ১২, ৪৯২৫ 
দি মুদলমান' িসেঃ ১৫, ১৯১৫ পৃঃ ৪ 


আসাম ঢা-বাগানে অজ্রমিক প্রতিরোধের ইতিহাস ঃ 
গ্রথম গর্ব (১১৩৯-৫৯) 
রামকৃ্ণ চট্টোপাধ্যায় 


১৮৩৯ সালে আসাম কোম্পানী প্রাতি্ঠার মধ্য 'দয়ে প্রকৃতপক্ষে আসামে 
বাঁণাঁজ্যক 'ভীতন্ততে চা শিল্পের পত্তন হয়। প্রথম কুঁড় বছর আসাম 
কোম্পানী ছিল চা শিল্পে নিষুন্ত সর্ববৃহৎ যৌথ মূলধনী প্রাতষ্ঠান 1১ শুরু হতেই 
কোম্পানীর অনাতম প্রধান সমস্যা ছিল কি উপায়ে কম মজুরীতে বেশ? 
সংখ্যক শ্রামক চা বাগানে নিয়োগ করা যায় । প্রা্থামক পর্যায়ে পরীক্ষা- 
মূলকভাবে চীন দেশ থেকে কিছু শ্রামফ আনা হয়োছল । কিন্তু আঁচরেই 
চীনা শ্রামকদের ?নয়ে নানা জটিলতা৷ দেখা দল । ওদের মজুরীর দাবীও ছল 
অনেক বেশী । যেখানে স্থার্নীয় শ্রীমকদের মাঁসক চার টাকা বেতন থেত্ট 
ছল সেখানে চীনা শ্রীমকদের দিতে হত ষোল টাকা 1 এই কারণে আসামে 
চা শিল্পের উদ্ভাবক সি এ বুশ আসাম কোম্পানীকে পরামর্শ দিয়োছলেন 
চীনা শ্রামকের পাঁরবর্তে স্থানীয় অসমীয়া শ্রীমক নিয়োগ করতে । তান 
এবং অন্যান্য চা িশেষজ্গণ মনে করতেন দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতার দিক 
থেকে স্থানীয় শ্রীমকদেরৎ যোগাতা চীনা শ্রমিকদের অপেক্ষা কম নয়। 

কন্তু খুব সহজে পর্যাপ্ত পাঁরমাণে স্থানীয় শ্রামক নিয়োগ সম্ভব হয়ান। 
আসামের শ্রমজীবী মানুষকে, বাগানের কাজে শনবুন্ত হতে বাধ্য করার জন্য 
বাগিচা মালিকরা উপাঁনবোশক সরকাবের কাছে আবেদন করে যে আসামে 
চাষযোগ্য জাঁমর খাজনা এমনভাবে বাঁদ্ধি করা হোক যার ফলে কৃষকের 
করভারে জর্জীরত হয়ে বাধা হয় চ বাগানে কাজ নিতে ।ঃ বাগিচা 
মালিকদের ধারণা ছিল জাঁমর খাজনা বৃদ্ধি পেলে কৃষকেরা সেই বর্ধিত খাজনা 
নগদ অর্থে পাঁরশোধের জন্য চা বাগানে কাজ নিতে বাধ্য হবে। বাগচ৷ 
মালিকদের আরও ধারনা ছিল যে আসামে আঁকমের চাষ বন্ধ করলে শ্রীমক 
সরবরাহ বাড়ানেচ ্াবে ।* বাগিচা মালকদের দাবীমত জাঁমর খাজনা বৃদ্ধ 


১৪৭ 


করা হয়েছিল এবং আসামে আফিমের চাষও বন্ধ করা হয়। তথা 
আসামের চা বাগনেন স্থানীয় শ্রমিকের নিয়োগ বৃদ্ধি পায় নি। স্হানীয় 
শ্রমক সরবরাহের এই অপ্রতুলতার কারণ সম্পর্কে বাঁগচ৷ মাঁলকরা মনে 
করত যে অসমীয়াদের আলস্য, কর্ণাবনুখতা, নিঁলগ্ততা প্রভৃতি দায়ী ।৬ এ 
একই ধারণার বশবতাঁ হয়ে কোন কোন আধুনক গবেষকও মনে করেন যে 
ভারতীয় কৃষকদের গাঁতশীলতার অভাব (18০1 ০? 7)901115), যুন্তহীনত। 
(11080190911) এবং কৃষক মানাসকতার (58580 10101068119) জন্যই 
ওপাঁনবোশক ভারতে পূর্ণাঙ্গ শ্রম বাজারের সৃষ্টি হয়ান।" আসামের চা 
বাগানে স্হানীয় শ্রীমকের সরররাহ পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে 
গেলে তৎকালীন আসামের কীষ 'নর্ভর আর্থ-সামাঁজক অবস্থা এবং তার ওপর 
ওপাঁনবোৌশক শাসনের প্রভাবকে 'বশ্লেষণ করতে হবে । তবেই বোঝা যাবে 
বাগিচ৷ মালিকদের ধারণা কতখা'ন ভূল ছিল । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাঁদকে আসামে গৃহযুদ্ধের এবং তার কিছু সময় 
পরে অর্থাৎ উনাঁবংশ শতাব্দীর শুরুতে বমাঁ আকব্লমণের ফলে আসামের 
জনসংখ্যা 'বপুল পাঁরমাণে হাস পায় । একদ। জনবসতিপূণ আসামের 
বিস্তীর্ণ অণ্চল জঙ্গলে পাঁরণত হয় । জনসংখ্যা হাস পাওয়ার ফলে বহু 
চাষষে।গ্য জাম অনাবাদী হয়ে পড়ে । জাঁম এবং জনসংখ্যার আনুপাতিক 
হারে অনুকূল ফলে কৃষকদের পক্ষে জমর মািকান। পাওয়ার বিশেষ 
অসুবিধা ছিল না । কৃষকেরা তুলনামূলকভাবে কম খাজনার বানিময়ে জাম 
চাষের আঁধকার পেত । ফলত আসামে ভূমিহীন কাঁষ শ্রামক সৃষ্টির বশেষ 
সম্ভাবনা ছিল না !৮ ১৯৪৩ সালে আইন বলে ক্লীতদাপ্প প্রথা ভারতে 'নাষদ্ধ 
ঘোষণা করা হয়। কিন্তু রীতদাস প্রথা অসমীয়া সমাজের সঙ্গে এমনই 
গভীরভাবে সম্পন্ত ছিল যে আইনের স্বযোগ থাক৷ সত্তেও খুব সামান্য 
সংখ্যক ক্রীতদাস মুন্তর জন্য আবেদন করতে পেরোছিল ।৯* বিকপ্প পুনর্বাসনের 
কোন ব্যবস্থা না থাকায় এবং উত্তমর্ণের কাছে শ্রম বাধা দেওয়ার প্রথার বিলুপ্তি 
ন৷ ঘটায় শ্রমদাসের (১০০৩৫ 199০০:) সংখ্য। বরং বদ্ধ পেল। আসামে 
বাণাঁজ্যক পুশজর প্রবেশে ও প্রসারে এদের সংখ্য। ক্রমশ বাড়তে থাকলো 1১৮ 
এই সমস্ত সম্ভাব্য কারণেই চা বাগানে কাজ করার অন্য স্বাধীন শ্রীমক 
অসমীয়া সমাজ থেকে 'বশেষ পাওয়া যায় ন। 


তথাপি প্রাথমিক পর্যায়ে দরং জেলার কাচারী উপজাতিদের চা বাগানে 
কাজ নিতে দেখা গেল। এর প্রধান কারণ ছিল যে চা বাগান বিস্তারের 
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ফলে এ উপজাতিদের প্রথাগত জীবিকা 1িবশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছিল । 
বরং জেলার ডেপুটি কাঁমশনার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করোছিলেন যে চা বাগান 
বিস্তারের জন্য যথেচ্ছভাবে জাম বন্টন করার ফলে এঁ সমস্ত অগ্চলের 
আধবাসীদের ওপর বিশেষ অন্যায় ও আঁবচার করা হয়েছে ।১১ জাাবকাচ্যুত 
কাচারী উপজাতির। বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত বাগানে কাজ 1নতে আসে । 
এদের 'নিযুন্ত করার জন্য বাগিচা মালিকদেরও বশেষ আগ্রহ ছিল। কারণ 
চ। বাগান পত্তনের সময় যে ধরনের শ্রম প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়-_অর্থাৎ কঠোর 
পরিশ্রমে গভীর জঙ্গল কেটে চা চাষের উপযোগী জাম প্রস্তত করা-_সেই কাজে 
কাচারীরা ছিল [বিশেষ উপযুন্ত ও যথেষ্ট দক্ষ । 

কিন্তু শুরু থেকেই কাচারী শ্রামকদের সঙ্গে বাগিচ৷ মালিকদের নানা 
কারণে সংঘাত দেখা 'দিল। বাগানগুলি জনবসাঁতি থেকে 'বাচ্ছন্ন হওয়ার 
ফলে শ্রামকদের জন] প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য নিয়মিত পৌছে দেওয়া যেত না। 
স্বাভাঁবকভাবেই খাদ্যদ্রব্যের অভাবে শ্রমিকদের মধ্যে নান। অসস্তোষ দেখ! 
দিত। কোন কোন সময় অসন্তোষ দাঙ্গায় পাঁরণত হত । ১৮৪৩ সালে 
ডিসেম্বর মাসে আসাম কোম্পানীর "য়পুর বাগানে খাদ্যাভাবের দরুন এক 
ব্যাপক দাঙ্গা দেখ। দেয় । পরবতাঁ বছরগুলিতেও এর পুনরাবৃত্ত ঘটে ।১২ 
খাদ্যদ্রব্যের অভাব জাঁনত কারণ ছাড়াও বেতন বকেয়। রাখার কারণেও বাগান- 
গুলিতে শ্রাীমক অসন্তোষ দেখা দিত । কলকাতা থেকে টাকা আসতে দেরী 
হওয়ার জন্য কোন কোন সময় বেতন দিতে দেরী হত ঠিকই কিন্তু আধকাংশ 
ক্ষেত্রে বাগিচা মালিকরা ইচ্ছাকৃতভাবে বেতন আটকে রাখত যার ফলে 
শ্রামকর। হঠাৎ কাজ ছেড়ে চলে যেতে না পারে । এইভাবে বেতন বকেয়। 
রাখার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৮৪৮ সালে আসাম কোম্পানীর শ্রামকরা বেতন 
আদায়ের দাবীতে কোম্পানীর তত্বাবধায়ককে ঘেরাও করে রাখে । শেষ পর্যন্ত 
কর্তৃপক্ষ তাদের পাওন। মিটিয়ে 1দিতে বাধ্য হয় । ভাঁবষ্যতে নিয়ামত মজুরী 
দেওয়া হবে এই প্রাতশ্ুতি *্পাওয়ার পর শ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে 
নেয় ।১৩ ধর্মঘট 'মটে যাওয়ার পর কোম্পানীর তত্াবধায়ক 'স্টফেন মর্নে 


কোলকাতাস্থ পারচালকদের জানালেন যে 'চ9011811 9991193 91১08101007 
০০ 02170917050 020 ; 2170 57011517705 06 0150160 10 160101 1116 
73৩06911 ০০9০1165.,১১৪ 'কস্তু বাংলা থেকেও খুব সহজে শ্রমিক সংগ্রহ করার 


নান৷ অসুবিধা ছিল । 
যাই হোক আসামের চা বাগানে জোটবদ্ধভাবে শ্রমিক ধর্মঘটের আরও 


৯৫৯ 


একটি নাঁজর পাওয়া যায় ১৮৫৫ সালে 1১ প্রকৃতপক্ষে চা বাগানগুলিতে 
বিদেশী মালিকদের সীমাহীন অত্যাচার ও শোষণ নীরবে সহ্য করা শ্রামকদের 
পক্ষে সব সময় সন্তবপর ছিল না । ফলে ১৮৪৭ সালে মহাবদ্রোহের 
ঘটনায় অনুপ্রাঁণত হয়ে বাগিচা শ্রীমকরাও কাজ বন্ধ করে দেয় । বিদ্রোহ- 
জনিত পারাস্থীতিতে ইউরোপীয় মালকগণও আতাঁঙ্কত হয়ে পড়ে । ১৮৫৮ 
সালে বিদ্রোহের পাঁরসমাপ্তর পর মধুরাম কোচ নামে একজন শ্রীমক 
ঠিকাদারকে সাত বছর সশ্রম করাদণ্ডে দাঁওত করা হয়। মধুরামের বিরুদ্ধে 
আঁভযোগ ছিল যে সে আসাম কোম্পানীর একটি বাগান শ্রামক ধর্মঘটে নেতৃত্ব 
দিয়েছিল । মধ্রাম কোচ ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের বিচারের সময় শিব 
সাগরের ম্যাজিস্ট্রেট হল রয়েত হুংকার দেন " /০11, 72175 ০৪ 09 21৫ 
€ 5০০ 9/101-৮/008.১+১৬ 

তথাপি কাচারী শ্রীমকদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকে । আসামের সহকারী 
কাঁমশনার ক্যান্েলের বিবরণ থেকে জানা যায় যে এঁ বছরই অর্থাৎ ১৮৫১ 
সালে খাদ্যের দাবিকে কেন্দ্র করে একটি বাগানের ম্যানেজারের সঙ্গে 
শ্রমিকদের সংঘর্ষ হয় ।১৭ 


১৮৫১ সালে শ্রামক-মাঁলিক সম্পর্কের আরও অবনাঁত ঘটে । ৭ই 
অক্টোবর আসাম কোম্পানীর অন্তরভূন্ত নাঁজরা বাগানের শ্রীমিকর৷ ম্যানেজারের 
বাংলোতে সমবেত হয় । মজুর বাঁদ্ধর দাবী না মানা পর্যন্ত তারা কাজে 
যোগ দিতে অস্বীকার করে । এ একই দাবী নিয়ে অন্যান্য বাগানের 
শ্রীমকরাও ধর্মঘট শুরু করে। ছয় শতাঁধক শ্রামক একন্রে সমবেত হয়ে 
মজুরী বাঁদ্ধির দাবীতে শ্লোগানও দিতে থাকে । সেই ঘৃহ্র্তে একটি সরকারী 
কাজ সেরে কুখ্যাত ম্যাজিক্টেট হল রয়েত এঁ অণ্চল আঁতিক্রম করাছলেন। 
শুমিকদের [বিশাল সমাবেশ দেখে পূ্রাপর কোন খোঁজ না 'নয়েই তান 
শ্রীমকদের আঁবলন্বে কাজে যোগ নিতে 'েনর্দেশে [দালেন। হলরয়েতের 
উপস্থিতিতে উৎসাহত হয়ে কোম্পানীর ম্টানেজার “807760 ৬10) & 
101191000 8100 0৭১০9751, ঞগয়ে আসেন এবং ধর্ম ঘটের ভয়ংকর 
পাঁরণাতির কথা শ্রীমকদের আমরণ কাঁরয়ে দেন। তথাপি ধর্মঘটী 
শ্রীমকেরা তাদের সিদ্ধান্তে আঁবচল থাকে । ম্যানেজারের ভীত প্রদর্শনের 
উত্তরে সমস্বরে ঘোষণা করে ষে তারা যেকোন পাঁরাশ্থীতর সম্মুর্খীন হতে 
প্রস্তুত । শ্রীমকদের এই অনমনীয় মনোভাবে ?বচলিত হয়ে ম্যানেজার 
প্রধান মুহ্রীকে পাঠালেন মধ্গ্তার জন্য। শ্রামকদের সঙ্গে কয়েক দফা 


৯৬০ 


আলোচনা করেও কোন সমাধান সূত্র খুজে না পেয়ে মুহুরী ব্যর্থ হয়ে ফিরে 
এল । ম্যাঁজস্ট্রেটে আপাতত সদরে ফিরে গেলেন এবং খাওয়ার সময় 
ম্যানেজারকে এই আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে পাঁরাম্থীতির অবনাঁতি ঘটলে তিনি 
আঁধক সংখ্যক পুলিশ নিয়ে এসে ধর্মঘটের উপযুক্ত মোকাবলা করবেন । 
ধর্মঘট চলতে থাকলো! । এর প্রভাব অন্যান্য বাগানেও ছডয়ে পড়লো । 
ধর্মঘটের চতুর্থ দিনে বাগিচা ম্যানেজারগণ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সাহায্য চেয়ে 
পাঠালেন । খবর পাওয়ামান্র কাল বলঙ্থ না করে ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং &০ 
জন সিপাই ও ততোধিক পুলিশ বরকন্দাজ সহ রাতের অন্ধকারে ঘটনাস্থলে 
এসে উপাস্থত হলেন । ভোর হতেই শ্রীমকদের ঘর থেকে টেনে বার করে 
আন। হলে। । ২২ জন নেতহ্থানীয় শ্রমিকদের তাত্ক্ষণিক [বিচার করে ১ 
বছল অবাধ সশ্রম ক্রারাদড়ে দাঁওত করা হলো । মন্যান্য শ্রীমকদের বল 
প্রয়োগ করে কাজে পাঠানো হলো । পুলিশ বাহনীতে কয়েক দিন বাগানে 
মোতাঢেন রাখা হলো । এই ভাবেই বাগিচ। শ্রমিকদের মজুরী বীদ্ধির দাবা 
সরকারী প্রশাসনের সহাহতার বল প্রয়োগের দ্বার নিষ্পান্ত করা হলো 1১৮ 


১৮৫১ সালে বাগিচা শ্রামকদে এই ধর্মঘটের কতগীল বৈশিষ্ট 
[বশেষভাবে লক্ষণীয় । শুধুমাত্র 'বাঁচ্ছনন বিক্ষপ্তভাবে একটি কি দুটি 
বাগানের মধো এই ধর্মঘট সীমাবদ্ধ ছিল না । এবং হঠাৎ করেই এই ধর্মঘট 
শুরু হয় নি। এটি ছিল সুসংগঠিত ও পৃ্পরিকাঁন্পত । নাঁজরা বাগান 
সহ মাজেঙ্গা, সানতুয়।( শ্যেনচোয়। ) প্রতাতি অন্যান্য বাগানেও একই দাবতে 
ধর্মঘট শুর্‌ হয়। ধর্মঘটের বিবরণী থেকে জানা যায় যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
আলোচনা চলাকালীন সময়ে শ্রমিক নেতারা বারংবার সমস্ত শ্রমিকদের সঙ্গে 
আলোচনা সাপেক্ষে তাদের মতামত প্রকাশ করেছিলেন । শ্রমিক নেতাদের 
এই আচরণ টে-ডইউনিয়ন গণতান্রকতার এক অভূতপূর দৃষ্টান্ত । ধর্মঘট 
চলাকালীন সময়ে শ্রীমকদের দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতার [বিষয়টিও ছিল 
[বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ ফতপক্ষের নানা প্ররোচন। সত্বেও ধর্মঘট ছিল 
শান্তপূর্ণ এবং শ্রীমকদের দাবীও ছিল নার্টট। ধর্মঘটের অপর একটি 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ধর্মঘট চলাকালীন কোন এক সময়ে কর্তৃপক্ষ 
যখন শ্রামকদের বাগান ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ ছিল শ্রামকরা কিন্তু বাগান 
ছাড়তে অস্বীকার করল। শ্রমিকদের প্রলেতারিয়ানাইজেশানের এটি একটি 
প্রাথামক দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ কর! যেতে পারে । প্রথাগত জীবিক। নষ্ট 
হওয়ার ফলে এটাই ছিল কাচারী শ্রীমকদের জীবকার একমাত্র উৎস। 


১৬৯ 


গ্বভাবত এই কারণেই ভারা বাগানের মধ্যে থেকেই তাদের মজুর বৃদ্ধির 
আন্দোলন চালয়ে যেতে চেয়োছিল । 

শ্রীমকদের এই দৃঢ় প্রাতিজ্ঞ সংগ্রামকে পুলিশের সহায়তায় দমন করেই 
প্রশাসন ক্ষান্ত ছিল না । ভাঁবষ্যতে এই ধরনের পাঁরাস্থাতর পুনরাবৃত্তি না 
ঘটে তার জন্য নাঁজরা বাগানের কাছে একটি স্থায়ী পুলিশ ফাঁড় বসানো 
হলো । প্রাতষেধক ব্যবস্হা স্বরূপ আসামের কাঁমশনার বাংলার গভর্নরকে 
জানালেন যে 'আমি আশা কার আসাম কোম্পানী ও অন্যান্য বাগচ৷ 
মালিকরা ভাঁবষ্যতে আসামের বাইরে থেকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
লোকেদের নিয়োগের ব্যবস্হ। করবে ; এবং এই ব্যবস্হাতেই কাচারী শ্রামিক- 
দের ধর্মঘট করার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে ।”১৯ আসাম কোম্পানীর 
কলকাতাস্হ প্ারচালকবর্গও এক িবশেষ সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে 
41095 51001 ০০ 8 18169 70091001010 ০9? 00901195 01 21700191 
91859 ০1)10109৫."+২০ 

কাচারী শ্রমিকদের জণ্গী মনোভাবের পাঁরপ্রোক্ষতে চা শিল্পের ব্যাপক 
বিস্তারের সাথে সাথে চ।৷ বাগানগুলতে চ্হানীয় অসমীয়াদের পাঁরবর্তে ভিন্ন 
প্রদেশের দাবদিদ্রা ও দুর্ভিক্ষ পীড়ত আঁদবাসী অধ্যুষত অঞ্চল হতে শ্রীমক 
নিয়োগের ব্যাপক প্রয়াস নেওয়া হোল। ওুপানবোশক সরকার নান৷ 
দাসত্বমূলক আইন প্রণয়ন করে বাইরে থেকে শ্রামক নিয়োগের পদ্ধাত এবং 
নিযুস্ত শ্রামকদের উপর বাঁগচা মালকদের ব্যান্তগত আঁধকারকে স্বীকৃত 
দিল। শুরু হোল আসামের চা বাগানে শ্রামক-মালক সম্পর্কের আর এক 
ইতিহাস । 
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চটকনের প্রমিকদের উপর নর্দারী গ্রভাব (১৩৭৬-১৯২০) 


অমল দাস 


সম্প্রীতি ডঃ দীপেশ চক্ুবতী আর একটি প্রবন্ধে একটি অংশে এ 
[বষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন । তার এই প্রবন্ধটিতে তত্বগত 
[বশ্লেষণের উপর বশেষভাবে জোর দেওয়। বয়েছে । বর্তমান প্রবন্ধে আম 
সেই তত্বগত জটিলতার গভীরে প্রবেশ করতে চাই না। এই প্রবন্ধে আম 
প্রধানত হাওড়ার শিম্পান্টলের চটকলগ্রুলিতে সর্দারের একটা বিশেষ স্বতন্ত্র 
ভমিক। ও প্রভাব সম্পর্কেই আলোকপাত করার চেষ্টা করোছ । অবশ্য 
আমার এই প্রবন্ধ থেকে বাংলার চটকলগ্ুলিতে সর্দারদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের 
একট সামাগ্রক চেহারাও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে । 

চটকলে মালিক-শ্রীমক সম্পর্কের রূপরেখাটি নান৷ প্রীক্ুয়ার দ্বারা নিয়ান্রত 
হয় ও বাস্তবে প্রকাশলাভ করে। এই নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের প্রথম 
রূপটি ধরা পড়ে সদাঁরের ভূমিব7 ও কার্ধাবলীর মধ্যে । হীঁওয়ান জুট মিল 
আসোসয়েশনের রিপোর্টে সর্দার এবং সহকারী সদাঁরকে চটকলের “06 
10%,01 517001011816 51270071511). 5:80, বলা হয়েছে 1২ অনেক চট- 
কলে সদরিরা ফোরম্যান হিসেবে কর্ষরত থাকে । আঁধকাংশ ক্ষেত্রে তাদের 
সঙ্গে চটকলের মালকদের শ্রীমক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা চুন্তি বজায় থাকে । 
আর এর ফলে উদ্ভব হয়েছে চটকলে সদরি প্রথা, সদারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ 

তদানীন্তন বাংলার সরকার সর্দারের কার্াবলীর এক সুন্দর বর্ণনা 
দিয়েছেন 2০ 

সর্দার হচ্ছে একজন শ্রামকের তাতক্ষাণক 'নয়োগকর্তী। সদর 
তাকে কাজ দেয় এবং শ্রমিকরা তার ইচ্ছায় তাদের কাজ বজায় রাখতে 
পারে । সদরি হচ্ছে এ সকল লোকের প্রকৃত প্রভু । সে তাকে কাজে 
নযুন্ত করে এবং কাজ থেকে সাঁরয়ে দেয় এবং বহুক্ষেত্রে, সে তাদের 
থাকার ঝ)বস্থা করে এবং বাসম্থান থেকে আবার প্রয়োজনে তাঁড়য়েও 
দেয়। সে অনেক ছোটখাট দোকানের মালক বা অনেক দোকান 
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নিয়ন্ত্রণ করে । এবং এসব দোকান এসব শ্রামকদের খাবারের যোগান 
দেয় । শ্রামকরাও তাদের চাকরী বজায় রাখার জন্য থোক টাক। সর্দারকে 
দেয়। বাস্তাবকপক্ষে, তাদের জীবন প্রাতি পদে পদে সনরের দ্বারা 
নিয়ান্ত্রত হয় । 


এই উপাদান থেকে এটা স্পষ্ট যে, শ্রীমকরা হচ্ছে সর্দারদের দ্বারা নিবুক্ত । 
সর্দরী 'নয়োগ প্রথা বাংলার চটকলে উনাঁবশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই 
প্রচলিত ছিল । গঙ্গার দু'পাশে তখন প্রচুর চটকল গড়ে উঠোছল । চটকল 
গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে দেখা দেয় । 
১৯০৫ খীষ্টাব্দে সরকারী আফসার 1ব. ফঁলর বিবরণ থেকে জানা বায়, 
২০ বছর পূর্বে চটকলে সমস্ত শ্রীমকই "ছল বাঙ্গালী । ব্রমে ব্রমে এদের 
স্থান পূরণ করে বহার ও উত্তর প্রদেশের অবাঙ্গালী হিন্দুস্থানীরা 18 এই 
বাহরাগত আঁধবালী শ্রীমকদের আগমনের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সর্দার 
[মিঃ ফলকে জানায় যে, সে গ্রীক্ষকালে যখন ইচ্ছা তখনই গাজীপুরে ফিরে 
যেতে পারে, এবং সেখান থেকে তার মালিকের প্রয়োজন অনুযায়ী যে 
কোন সংখ্যক শ্রীমক আনতে পারে । এ ব্যাপারে তার কোন অসুবিধ। 
হয় না ।€ 

প্রীত আদমসুমারীর সংখ্যাতত্ত থেকেও এটা প্রমাণিত হয় যে বাংলার 
চটকলগুণীলতে- হাওড়া, হুগলী, চারশ পরগণা ও কলকাতার আশেপাশে 
বাহরাগত শ্রামকদের আগমন যথেষ্ট পাঁরমাণে বজায় ছিল এবং এই সংখ্য। 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়োছল । 

এই আগমনের ধারা সদাসর্বদা অব্যাহত থাকায় যে গুরুত্বপূর্ণ প্রগ্ি 
প্রথমেই মনে আসে তা হল £ এই শ্রামকদের ?ক পদ্ধাতিতে কাজে নিয়োগ 
করা হত? অথাৎ তাদের 'নয়োগপ্রথা কি ছিল ? 

অবাঙ্গালী শ্রামকদের বাংলার চটকলে নিয়োগ সম্পর্কে ইন্দ্রজৎ গুপ্তের 
পর্যবেক্ষণ এ প্রসঙ্গে এখানে উলেখযোগ্য । তিনি বলেন ঃ “অবাঙ্গালী 
শ্রীমকদের বাংলার চটকলে চাকরী পাওয়ার ব্যাপারটা তার নিজের গ্রামের 
সঙ্গে সম্পর্কযুন্ত £ কারণ যে সর্দার তাদের কাজ দেয় পোরিশ্রমিক ব্যতিরেকে 
অবশ্যই নয়) সে হয় সম্পর্কে তার নিজের কাকা অথব। তার গ্রামের একজন 
গুরত্বপূর্ণ প্রভাবশালী বয়োজ্েঠ্ ব্যান্ত। এই ব্যান্ত একটানা তার প্রভাব 
খাটিয়ে তার নিজের আত্মীয় স্বজন ব৷ বন্ধুর আত্মীয় স্বজনকে কলকারখানায় 
1নয়োগর .চো করে যায় বা যাচ্ছে ।”৬  ইন্দ্রাজং গুপ্তের এই পর্যবেক্ষণের 
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সমর্থন তদানীন্তন আদমসুমারীর 'িরপোট* থেকেও পাওয়া যায়। ১৯২১ 
সালের আদমসুমারী রিপোর্টে বলা হয় 


শ্রামক হিসেবে কারখানায় কাজের জন্য সর্দাররা গ্রাম থেকে লোকের 
দল (82085) সংগ্রহ করে । প্রায়ই তারা তাদেরকে সঙ্গে করে 
কলকাতায় নিয়ে আসে, একসঙ্গে রাখে, এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত 
তাদের কোথাও ব্যবস্থা করছে বা আবার বাড়ী ফেরৎ পাঠাচ্ছে 
ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং নজস্ব নিয়ন্ত্রণ বজায় 
রাখে। এই সর্দারেরা সাধারণত বহার, উীঁড়ষ্যা, অথবা উত্তর 
প্রদেশের লোক একং তাদের নয়োগ সীমাবদ্ধ থাকছে তাদেরই 
গ্রামের দারদ্রলোকেদের এবং পার্খবতী গ্রামের লোকেদের মধ্যে । 


ঠিক এ কারণেই কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, চারশ পরগণার এক একটি 
চটকলে এক এক প্রদেশ বা জেলার লোক আঁধক পাঁরমাণে দৃষ্ট হয়। এই 
বহিরাগত শ্রামকদের এক একটি চটকলে বন্টনের ধারা থেকেই এই সর্দারী 
নিয়োগের রূপটি ধরা পড়ে । উদাহরণস্বরূপ বল! যায়, ১৯২১ খীঁঙ্টাব্দে 
বাঁলয়া জেলায় ১৪,০৯২ জন আগন্তুক শ্রমিকদের মধ্যে ৮,২৪০ জনের উপর 
শ্রীমক হাওড়ার চটকলগুণীলতে ছিল । আবার পার্খ্ববতাঁ জেলা আজমগড়ের 
১২,৬৬২ জন আগন্তুক শ্রীমকদের মধ্যে আমর। হাওড়ায় মান্র ২৬৯৩ জনকে 
দেখতে পাই । এর থেকে বল! যায় যে, হাওড়ার চটকলমুলতে আজমগড় 
জেলার থেকে বালয়। জেলায় সর্দারদের প্রভাব বেশী । উত্তর প্রদেশের 
[বাভিন্ন জেল। থেকে আগত শ্রামকদের শতকরা হিসেব নিলে দেখা যায়, 
কলকাত৷ শহরে এই সংখ্যা ৫৩ ভাগ, চান্বশ পরগণায় ২২ ভাগ এবং হাওড়ায় 
২& ভাগ ।” 
এই ননয়োগ কিসের 'ভীত্ততে হত ? মোটামুটিভাবে বলা যায়, ধর্শগত, 
জাতিগত, গোষ্ঠীগত সম্পর্ক, আত্মীয় সম্পর্ক ও গ্রাম্য সম্পর্কই ছিল সর্দারী 
নিয়োগের মূল 'ভীত্ত।* বাংলার তদানীন্তন সরকার এ প্রসঙ্গে বলেন ৪১, 
চটকলের সর্দার ব৷ ইঞ্জানয়ারং কারখানা ও অন্যান্য 1িশ্পের সর্দার 
তাদের নিজেদের গ্রাম এবং আশেপাশের অণ্ুল থেকে শ্রামক সংগ্রহ 
করে। এ কারণেই একই গ্রামের ঘা ঠিক তার পার্থববতাঁ অণ্লের 
লোকেদের বাংলার একই জেসার শিল্পাণ্চলে কাজ করার প্রবণতা লক্ষ্য 
করা যায়। 


শ্রীমক নয়োগ ছাড়া, সর্দারের আরও কি কি "বশেষ ভূমিকা দেখা যায় 
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এবার আমরা সেই আলোচনায় আসব । পূর্বোন্লাখত বাংলার সরকারের 
সর্দারী কার্যাবলীর [ববরণ থেকে এটা স্পঙ্ট যে, সার চটকলে নিয়োগ 
ছাড়াও আর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করত । বাংলার শিন্পাণুলগীঁলতে 
বাসম্থান সমস্যা 'শিলুপ শ্রামক ও মাঁলকদের কাছে একটা বরাট সমস্যা । 
এই সমস্যা সমাধানে সর্দার অনেক ক্ষেন্েই কার্যকরী ভূমিকা পালন 
করত । কিভাবে সর্দার সেই ভূমিকা পালন করত তা আলোচনা করা যাক । 


অনেক সর্দার যারা হাওড়া, হুগলী বা চান্বশ পরগণার চটকলে বছরের 
পর বছর কাজ করে এবং থাকে তারা আস্তে আস্তে টাকা জাঁময়ে ছোটখাট 
জায়গাগুলি কিনে নেয় এবং সেখানে ছোট ছোট কুড়ে ঘর বা বাস্ত 'নির্যাণ 
করে। তারা তাদের নিজের আত্মীয়স্বজন, গ্রামের লোক, দেশের লোক, 
জাতের বা গোষ্ঠীর লোককে এইসব কুড়ে ঘর ব৷ বান্ত ভাড়া দেয় । শবষয়টা 
দু-একটা উদাহরণ দিলেই স্পন্ট হবে। 


১৯০৫ খশীষ্টান্দের আগণ্ট মাসে মিঃ ফাল যখন হাওড়া নামক চটকলটিতে 
পাঁরদর্শনে যান তখন কথ প্রসঙ্গে গাজীপুরের এক সর্দার তাকে জানায় যে সে 
নিজে হাওড়ায় দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে বসবাস করছে । তার বহু আত্মীয়স্বজন 
তার কাছে এ সময়ের মধ্যে এসেছে এবং এখানে থেকে কাজ করছে । কেউ 
এদের মধ্যে স্বেচ্ছায় এসেছে, আবার কেউ তার সঙ্গে এসেছে । এই সদীরের 
এখানে কয়েক কাঠা জম আছে এবং এই জামর জন্য সে জাঁমর মালককে 
টাকা দেয়। এই জাঁমতে সে ২০ থেকে ২৫ টাকা খরচ করে আটখান। 
কুড়ে ঘর নির্মাণ করেছে । প্রত্যেক কুড়ে ঘরে ২ থেকে ৪ জন লোক 
থাকে । বানিময়ে মাসে ১৪ আন। করে সে প্রতি ঘর থেকে ভাড়া আদায় 
করে ।১১ জৌনপুরের কালোয়ার গোষ্ঠীর আরেকজন সর্দার মিঃ ফিকে 
জানায় যে সে বাল্যকাল থেকেই হাওড়ায় বসবাস করছে । তার নিজের ১১ 
কাঠা জাম আছে এবং সে এ আঁমতে ৪০টি কুশ্ড়েঘর নির্যাণ করেছে । অনেক 
লোকই তার এইসব ঘরে ভাড়া দিয়ে থাকে 1১২ শুধু হাওড়া নয়, কলকাত৷ 
চান্বশ পরগণা ও হুগলীর বাভক্ব চটকলের পাশে কুখড়েঘর বা বাস্তগযল 
অনেক ক্ষেত্রেই সর্সারদের নিজস্ব সম্পান্ত ছিল । এই কুঁড়েঘর ঝ৷ 
বস্তিতে চটকলের শ্রীমকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হত। 


বাংলার সরকার সর্দারের কাজের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আরও একটি 
কারণে [বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই বর্ণনা চটকল বা তার আশেপাশে সর্দার ও 
শ্মকদের সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্ক বজায় ছল তার সুন্দর হীঙ্গত দেয় । 
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“সর্দাররা শ্রমিকদের নিয়োগ করে ও আবার সারয়ে দেয় বা বরখাস্ত 
করে । অনেক ক্ষেত্রে তাদের বাসম্থানের ব্যবস্থা করে আবার বাসস্থান 
থেকে উৎখাত করে ।”১৩ এই অংশটুকু যে 'িষয়টার উপর বশেষভাবে 
আলোকপাত করে তা হল শ্রামকের উপর সর্দারের ব্যান্তুগত নিয়ন্ত্রণ ও 
আধিপত্য । (91507811560 ০0101) এই নিয়ন্ত্রণের ভীত্ত হল কর্তত্ব ও 
আনুগত্য । একজন শ্রামক বা একদল শ্রাীমক ততক্ষণ পর্যন্ত সর্দারের 
কু'ড়েঘরে থাকতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত সে বা তার৷ সর্দারের কাছে অনুগত, 
বাধ্য ত বিনয়ী থাকে এবং উভয়ের মধ্যে পারস্পারক বোঝাপড়া ও সুসম্পর্ক 
বজায় থাকে । এই ব্যান্তগত সম্পর্কের উপরই শ্রামকদের সর্দারের বাসস্থানে 
থাক! না থাক। নির্ভর করে । যাঁদ এই সম্পর্কের অবনাতি ঘটে, তা হলে 
সর্দার কেবল শ্রামককে তার বাসস্থান থেকেই উৎখাত করেনা, এই সঙ্গে সেই 
সর্দার তার বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে তাকে তার কাজ থেকে সরাবারও অনেক 
সময় ব্যবস্থা করে। 


সর্দারী এই নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব চটকলে আঁধবাসী শ্রামকের জীবনের ছন্দ 
ও ধারাকে যথেষ্ট পাঁরমাণে নিয়ীন্তত করে । এই নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করা হত 
তার একটা সুস্পষ্ট ছ'ব দিয়েছেন তদানীন্তন বাংলার লেবার ইণ্টোলিজেন্স 
আফসার 'জ এন "গ্রলারষ্ট । তার বর্ণনা থেকে জানা যায় 1১৪ 


সর্দার তাকে (শ্রীমককে ) তার নিজের থেকে ভাড়া 'দিয়ে বাধিত 
করে এবং পথে খাবার কেনার জন্য সামান্য অর্থ দেয় । সর্দার 
তাকে আরও কিছু টাকা আগ্রম দেয়, কারণ আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই 
লোকের চাকরী নাও জুটতে পারে । সে তাকে বিশেষ কোন স্থানে 
থাকবে সে ব্যাপারে নরেশ দিতে পারে এবং বিশেষ কোন দোকান 
থেকে চাল ও খাদ্যসামগ্রী কিনবে এ ব্যাপারেও নির্দেশ দেয় । যে 'দিনে 
কোন কাজ খাল থাকে এবং সে শ্রীমক সর্দার কর্তক কাজ পায় ; সর্দার 
তখন তাকে বলেঃ “মলের পাওনাঃবইএ তোমার মাসে ১২ টাক! 
অনাদায়ী পড়েছে । কিন্তু এর সঙ্গে তোমার জন্য আমি ( সর্দার ) কিছু 
টাকা খরচ করেছি । সাধারণত যখন আম তোমাকে কোন কাজ দেব, 
তখন আমাকে তুমি এক টাকা এবং এ সঙ্গে মাসে এক টাকা করে ২ বছর 
দিয়ে যাবে । যেহেতু টাকা এক সঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই, সেহেতু 
যতক্ষণ পর্যন্ত আম তোমার জন্য কাজের ব্যবস্থা রাখতে পারি ততক্ষণ 
পর্যন্ত মাসে ২ টাকা করে আমাকে "দিয়ে যাবে । যাঁদ এই শর্তে তুম 
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রাজী না থাক তবে তোমার চাকরী কতাঁদন থাকবে তা আম জান না।” 
বনয়ী শ্রামক যুবক [বনয়ের সঙ্গে এই শর্ত মেনে নেয় । এই শ্রামক 
তার বয়স ও আভজ্ঞত৷ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দেখে যে, যে ঘরে 
সে আরও ৬ জনের সঙ্গে থাকে সে বাড়ীর মাঁলক তার এই সর্দার । 
তাছাড়া যে দোকান থেকে সে চাল কেনে সেই দোকানটিও এই সর্দারের 
সম্পাত্ত। 


উপরোন্ত এই বিশেষ উপাদানটি থেকে আমরা সর্দার ও তার শ:মিকদের 
সধ্যে একটা ব্যান্তগত চুন্ত ও সম্পর্ক গড়ে উঠার আভাস পাই । আর এই 
ব্যান্তগত স্বীন্ত সর্দার ও শ্রীমকদের পারস্পাঁরক সম্পর্ক থেকেই উদ্ধৃত হচ্ছে । এই 
পারস্পাঁরক সম্পর্কের আবার মূল ভিত্তি হচ্ছে সংস্কাতগত, ভাষাগত, ধর্মগত 
জাতিগত ও আণুলিক এঁক্য । পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে শুরু হয় পারস্পারক 
আদান প্রদান । শ্রামকর। সর্দারের কাছে তাদের চাকরী, বাসস্থান ও অন্যান্য 
সুবিধা আশা করে । যখন সর্দার তাদের সে আশা পূণ করে, তখন সেই সর্দার 
তার 'বানিময়ে সেই শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রাতিদান আশ। করে এবং এই 
শ্রীমকরাও কাজের বিনিময়ে সর্দারকে ঢাকা দেয় । 

এই ব্যান্তগত সম্পর্ক, পারস্পারিক আদান প্রদানের এক সুন্দর ছাঁব আমর! 
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের “অসমাপ্ত চটাব্দ' নামক কাহনী থেকে পাই 1১৭ 
সেখানে একদিকে যেমন সর্দার ও শ্রামকের পারস্পারক সম্পর্ক ও আদান 
প্রদানের রূপটি ধরা পড়ে, সে সঙ্গে অন্যাদকে সর্দার শ্রীমকের জীবনধারার 
উপর িভাবে তার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের মূল 'ভীত্ত হল দুটি এক, 
ভয়, এবং দুই, সর্দারের প্রা শ্রদ্ধা । অসমাপ্ত চটাব্'' থেকে বার্ণত নিচের 
অংশটুকু এই বন্তবেের সমর্থনে দেওয়। যেতে পারে । 


সমারুর বউ গোদাবরী--বিলাসপুরে তার বাড়ী । জগদ্দলে যখম প্রথম 
এসেছিল. তখন তার বয়েস আঠারো কি উনিশ। নিখুত কালে। 
চেহারা -_নিটোল স্বাস্থ্য তার মত আরো পনের-ষোলটি মেয়ে এসোছল তার 
সঙ্গে বলাসপুর অগ্চল থেকে । তাদের 'নয়ে বসৌঁছল একজন কুলী 
সর্দার ।.."বিলাসপুরের জংগল-ঘেরা গ্রামের মানুষদের কাছে শহর- 
মাড়ানো চটকলের সর্দার মহাপুরুষ বিশেষ । তারা য| বলে তাই 
করতে পাল্পে । সর্দার যাঁদ কোনো মেয়েকে এক চোখ দেখে নিয়ে বলে 
একে আমার হাতে ছেড়ে দাও, আম এর মাসে পঞ্টান্ন টাকা রোজগারের 
ব্যবস্থা করে -রাচ্ছ তা হলে তার বাপ-মা একেবারে গলে পড়ে ।-** 
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সর্দারের হাতে মেয়েগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার কত সুবিধে ৷ মেয়ের! 
প্রত্যেকে পাবে পণ্চাশটা করে টাকা, একখান। করে ন-হাতী শাড়ী । এই 
থেকেই এখন চলুক রেল-ভাড়া, চলুক খাই-খরচা । কোনো চিন্তাশীল 
বাপ-মা যাঁদ প্রশ্ন করে বসে যে, দেনা শোধ হবে কি করে 2? তা হলে 
সর্দার 'মিষ্টি হেসে তাকে থামিয়ে দেয় এই বলে যে, ওসব ভাবনা ছেড়ে 
দাও ভাই । মেয়ে আগে কাজ পেয়ে যাক; তারপর ধার শোধের কথ। 
উঠবে । হপ্তায় পনের টাকা রোজগার হলে কাঁদনই বা লাগবে শোধ 
দিতে এই কট টাক 2." 


মেয়ের এইভাবে অকুলে ভেসে পড়ে । তার হয়ে যায় সর্দারের কাছে 
বাঁধা । সর্দার এদের সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করে । কারুর কিছু বলবার 
নেই । ীবলাসপুরী জোয়ান মেয়েদের অবশ্য চটকলে চাকাঁরর অভাব হয় 
না। গোদাবরী আর গোদাবরীর সঙ্গে যারা এসোছিল তাদের কাউকেই 
বসে থাকতে হয়নি- এসেই তারা কাজ পেয়ে গিয়োছল । হপ্তায় তার৷ 
যা কাজ তুলত, তাতে পীসরেটে তাদের রোজগার দাঁড়াতো তের, চোদ্দ, 
পনের টাকা । সর্দারের সঙ্গে কড়ার হয়__ রোজগারের অর্ধেক টাকা 
তাকে 'দিয়ে যেতে হবে যতাঁদন না সুদশুদ্ধ তার দেনা শোধ হয়।"*"যতাঁদন 
না সর্দারের শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত শোধ হচ্ছে ততাঁদন তারা সর্দারের 
সম্পার্ত- সর্দারের হাত ছাঁড়য়ে যাবার উপায় নেই । সর্দারের বাঁদী 
বললেও হয় ।-৬ 


এ প্রসঙ্গে লেখক জগদ্দলের চট্কলের কালু সদরের কাহিনী বর্ণনা 
করেছেন । কা'হনী থেকে সর্ণারদের দোর্দও প্রতাপ, কর্তৃত্ব ও অত্যাচারের 


রূপটি ধরা পড়ে । 


“কালু সর্র একবার দেশ থেকে ফিরল, সঙ্গে তার এক দঙ্গল মেয়ে । 
দেশে কালুকে সবাই ডাকত দেওতা' বলে।* সাঁত্যিই তার ব্যবহার ছিল 
দেবতার মতো । মনে হত যেন পরের উপকার করবার জন্যেই সে জন্ম- 
গ্রহণ করেছে_নিজের বলতে তার কু নেই। সেই কালু সর্দার চটকলে 
1ফরে এসেই ধরল আর এক মার্ত। মেয়েগুলোকে রাখল সার সার কটা 
ঘরে প্রায় বান্দনীর মতে! । বলে দিল, তার হুকুম ছাড়। এক পা-ও তার! 
এীঁদক ওঁদক যেতে পারবে না। মেয়েগুলো ভয্লে জড়সড় । কালু সর্দার 
সারাদন মদ খেয়ে টং হয়ে ঘুরে বেড়ায়, টেচামোঁচ করে আর রাতে যখন 
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যাকে খুশি ডেকে পাঠায় তার ঘরে । এমাঁন চললো কিছু দিন, তারপর শখ 
খানিকট৷ মিটলে কালু সর্দার তাদের একে একে কাজে লাগিয়ে দিল 1১৭ 


এখন প্রশ্ন হোলো £ শ্রমিকরা সর্দারকে যে টাকা কাজের 'বাঁনময়ে 
প্রদান করত তাকে আমর। কি 'ঘুষ' বলতে পার ? না অন্যভাবে ব্যাখ্যা 
করতে পাঁর ঃ অনেক সময় 'বাভন্ন সরকারী ও বে-সরকারী কাঁমশনের কাছে 
শ্রমকরা নিজের জবানীতে যে শব্দগুল উচ্চারিত করেছে তা হল-_ডাঁল, দস্তরী 
বখুশিস্‌ সালামি, পার্ধণী ইত্যাদ১৮ ডালি কথাটার অর্থ হচ্ছে-উপঢোৌকন ঝ। 
উপহার । পার্ধপী হচ্ছে কোন পার্বণে রীতিগত বা প্রচালত প্রদান ৷ দস্তরী 
হচ্ছে একরকম প্রচালত কমিশন । বখৃীশস কথাটার অর্থ 'হল পুরস্কার বা 
দান হিসেবে প্রদান । সালামও এরকম ধরনের এক অর্থনৈতিক প্রদান । এই 
কথাগুলোর অর্থ যাঁদ আমরা সঠিকভাবে বিচার কার তবে যেটা অবশ্যই 
দেখতে পাব তা হল এর কোনটাই ঠিক 'বুষে'র পর্যায়ে পড়ে না । এই 
প্রদানকে বরং আমরা মোগল ও 'ব্রটিশ দররারে যে 'নজরানা” ব্যবস্থা প্রচলিত 
ছিল তার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। সর্দার ও শ্রীমকের এই আদান- 
প্রদান থেকে উভয়ের একটা ব্যান্তগত চুন্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায় । এই 
ব্যান্তগত চুন্ত থেকেই আদান-প্রনান ও পারস্পাীরক বোঝাপড়া গড়ে 
উঠোছল । 

১৯২৯ খণীষ্টান্দে রয়েল কাঁমশন অন্‌ লেবার,-এর সামনে উপাঁচ্থুত বহু 
শ্রামক সাক্ষ্য দেওয়ার সময় সর্দারী 'জবরদাস্তমূলক' আদায় বা 'ঘুষে'র কথা 
অস্বীকার করে ।১৯ বরং তাদের বন্তব্য থেকে যেটা বোরয়ে আসে তা হল, সর্দার 
ও তাদের মধ্যে একট। চুন্তি বজায় ছিল এবং এই চুন্তর 'ভীন্ততেই পারস্পরিক 
আদান প্রদান হত। হাওড়ার একজন মাঁহল। শ্রীমকের জবানী থেকে এটা 
প্রমাণিত হয় । এই মাঁহলা শ্রামক মাদ্রাজ থেকে এসোৌছল, হাওড়ার চটকলে 
কাজ করত । সে জিজ্ঞাসাবাদের সময় কাঁমশনের সামনে বলে যে, চাকরী 
পেলে সে তার সর্দারকে তার প্রাপ্য প্রথম মজুরী” থেকে ২ টাকা দেবে এই 
আশ্বাস দেয় । এর পরেই সে সর্দারের কাছ থেকে তার চাকরী 421)25৩, 
করেছে ।”* এরুপ আদান প্রদানকে আমরা এক ধরনের কর' প্রদান বলতে 
পারি ঘা শ্রীমক তার কাজের 'বানিময়ে সর্দারকে দিত । এভাবে উভয়ের 
দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক গড়ে উঠোছিল । কেন শ্রামকর! দলবদ্ধভাবে সর্দারী 
আস্তানায় থাকত এবং তার কথামত তাদের জীবনযাত্র। 'নিবাহ করত-_তার 
ই্গত উভয়ের এইু-পারম্পাঁরক সম্পর্ক ও চুন্তির মধ্যেই 'নাহত আছে। 
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যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রীমক ও সর্দারের মধ্যে এই ব্যান্তগত চুঁন্ত ও পারম্পারক 
সম্পর্ক বজায় থাকত, ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের সুসম্পর্ক ও সোহার্দ্যও 
বিদ্যমান থাকত । কিন্তু যখনই এই ব্যান্তগত সম্পর্কের অবনাত ঘটত, তখনই 
সর্দার অন্যর্প ধারণ করত এবং শুরু হত শ্রামকের দুর্দশা ও দৈন্য । যাঁদ কোন 
শ্রীমক সর্দারকে কোন কারণে অমান্য করত বা স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে চলবার 
চেষ্টা করত, তখনই সর্দার তার বরূদ্ধে প্রাতশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করত । 
সর্দার তার চাকরী যাওয়ার ব্যবস্থা করত, তাকে তার বাসস্থান থেকে উৎখাত 
করত এবং এমনাক সে অণুল থেকেও তাড়িত হতে বাধ্য করত । দু-একটি 
দৃষ্টান্ত দিলে সর্দারী এই মনোভাব আরও স্পঙ্ট হবে । হাওড়া নামক চট- 
কলের গরসাম। কুর্জী নামে এক মাঁহলা শ্রমিককে হাওড়া ছাড়তে বাধ্য করল 
এক সর্দার । এর কারণ হল সেই সদারের সঙ্গে উন্ত মাহলার সম্পর্কের 
অবনাঁত নান৷ কারণে ঘটোছিল এবং এর ফলে সর্দার নানা ঝামেলা ও 
অসু'বধার সৃষ্টি করাছিল। যখন মাঁহল৷ শ্রমিকটি পরে জানল যে, সে সর্দারের 
সঙ্গে তার রাগারাগি হয়েছিল সে সর্দারসে অণুল ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে, 
তখনই কেবল মাঁহলাটি হাওড়ায় ফরে আসতে সাহস করল ।২১ ঠিক একই 
ধরনের দৃঙ্টাস্ত আমরা লক্ষ্য কাঁর হাওড়ার লাডলো৷ চটকলে । এখানে একট৷ 
গণ্ডগোল ও ঝামেল৷ দেখা দেয় লাডলো চটকলের কাতিপয় শ্রামকের সঙ্গে 
হালিম নামে এক সর্দারের । এই সর্দারের অত্যাচার ও দুব্যবহারের "বিরুদ্ধে 
শ্রীমকরা মাঁলকের কাছে নালিশ জানায়। একজন বিলাসপুরী মাঁহলা 
শ্রমিক এই মর্মে আভিযোগ করে যে, উত্ত সর্দার তাকে যথেচ্ছ পাঁরমাণে 
অপমাণিত করেছে এবং যেহেতু সে এই ঘটনার প্রাতিবাদে তার 'বভাগীয় 
সাহেবের কাছে এই সর্দারের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে সেহেতু সে, তার স্বামী 
এবং এই ঘটনার স্বাক্ষী আর একজন শ্রামক কর্মচ্যুত হয়েছে । বহু শ্রামক 
এই কাজের প্রাতিবাদ করে এবং সাহেবের কাছে সর্দারের অত্যাচার ও 
দুব্যবহারের কথা বলতে আসে । 'কন্তু সাহেব'তাদের কথায় কোন কর্ণপাত 
তে। করেনই ?ন, উপরজ্তু প্রাতবাদ জানানোর জন্য বহু শ্রমিক সাহেব কর্তৃক 
চাকরী থেকে বরখাস্ত হয় ।২২ 

তবে উপরোন্ত ঘটনাগুলি থেকে এটা স্পষ্ট দেখা যায় যে, শ্রামকদের 
সর্দারের প্রাতি আনুগত্য প্রবর্শন সবাত্মক ও চরম ছিল না। এর একটা সীম৷ 
[ছল । যখন সর্দারী "নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব আঁধকারের সীমা লঙ্ঘন করেছে, ঠিক 
তখনই শ্রামকর৷ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে এবং উভয়ের ব্যান্তগত সম্পর্কটি, 


৯৭৭ 


কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের সম্পর্কটি নষ্ট হয়েছে । একে অপরের শতুতে পাঁরণত 
হয়েছে । আর এর পরিণতি দেখা গেছে সর্দার বরোধী শ্রমিক আন্দোলন ও 
ধর্মঘটে । শ্রামকর] দলবদ্ধভাবে সর্দারের দুর্ধ্যবহারে বাধা দিয়েছে ও সর্দারী 
স্বেচ্ছাচারিতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তার মোকাবিলার জন্য সাহসের সঙ্গে 
এগয়ে গেছে । ১৮৯৩ খণীভ্টাব্দে শিবপুর চটকলের শ্রীমকরা এক সর্দারের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও অন্যায় কাজের ববরুদ্ধে একত্রে রুখে দীঁড়য়োছল । 
তারা মালিকের কাছে একযোগে সেই সর্দারকে বরখাস্ত করার দাবী জানিয়ে 
ধর্মঘট করেছিল ।২৩ 


কিন্তু সর্দারের অত্যাচারী রুপের বাইরে আরও একটি বুপ 'ছিল। তার 
দ্বিতীয় রূপটি হল শ্রামকদরদী রূপ । সেখানে সর্দার সম্পূর্ণভাবে ছিল শ্রীমকের 
“লোক'। কারখানা ও তার আশেপাশে শ্রীমক আন্দোলন ও ধর্মঘটের সময় 
সে এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একন্লে আন্দোলন করত, নেতৃত্ব দিত । সেখানে 
তার পাঁরিচয় একজন শ্রমিক হিসেবে, কারখানার মালিকের প্রাতাঁনাধ হিসেবে 
নয় ॥ চটকলে সর্দারের অপসারণের বিরুদ্ধে শ্রীমক ও সর্দাররা যৌথভাবে 
প্রতিবাদ জানিয়েছে এ রকম নিদর্শন আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 
হাওড়ার বাীড়য়ায় ফোর্ট গ্রষ্ঠার চটকলে ১৯০৬ খণজ্টাব্দের ১লা মার্চ 
এক ধর্মঘট হয় । এই ধর্মঘটের কারণ হল, মিল পাঁরচালকগোত্ঠী কর্তৃক 
শ্রামকদের কাজের সময় অন্যায়ভাবে বাঁড়য়ে দেওয়া । সর্দার, কেরাণী ও 
সাধারণ শ্রাীমক সকলে মিলে এর প্রাতিবাদে কাজ বন্ধ করে দেয়। প্রত্যুত্তর, 
মাঁলকপক্ষ কিছুদিন আঁতক্রান্ত হওয়ায় পর সাতজন কেরানী ও চারজন 
সর্দারকে কাজ থেকে অপসারিত করে ও তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা 
রুজু করে। ফোর্ট গ্রহ্ঠার চটকলের প্রায় সমন্ত শ্রামক এই অন্যায় আচরণের 
বরুদ্ধে প্রাতবাদ করে এবং সমস্ত রকম পুলিশী জুলুম, কর্তৃপক্ষের দমননীতি 
ও অত্যাচার সহ্য করে তাদের ধর্মঘট চালিয়ে যায় ।২৪ একই জানিস লক্ষ্য 
করা যায় বালি চটকলের বয়ন বভাগের শ্রামকদের মধ্যে । এই শ্রমিকরা 
১৯২০ খটীষ্টাব্দের ২১ শে জুলাই বয়ন বভাগের একজন সর্দারের অন্যায় 
অপসারণের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয় । অন্য 'বভাগের 
সর্দাররাও প্রাতিবাদ জানিয়ে কাজ বন্ধ রাখে । এই ধর্মঘট সর্দারদের নেতৃত্বা- 
ধীনে শ্রীমকগণ কর্তৃক মালিকের বিরুদ্ধে অনু্ঠিত হয় । উভয়ে এক্যবদ্ধ- 
ভাবে আন্দোলন করে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের দাবাী-দাওয়। 
আদায় করে 1২৫" 


৯৭৩ 


উপসংহার 


এই প্রবদ্ধ শ্রমকদের উপর সর্দারদের এক বিশেষ ধরনের কর্তৃত্ব, 
আঁধপত্য ও নিয়ন্ত্রণের রূপ প্রাতফলিত করে । সর্দার হল চটকল কর্তৃপক্ষের 
কর্তৃত্বের প্রথম বাস্তব রূপ। সে হল কর্তৃপক্ষের 'ব্যান্তগত আইন' কার্ষকরী 
করার প্রথম প্রতীক ও উপাদান । তবে এ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, 
শ্রীমকদের উপর সর্দারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ উভয়ের একট! সম্পর্কের উপর 'ভাত্ত 
করে গড়ে উঠেছে । এই পারস্পারক সম্পর্কের জন্যই শ্রমিকরা সর্দারকে 
তাদের প্রভু হিসেবে মেনে 'নয়েছে এবং তাদের অনুগত ও বাধ্য থেকেছে। 
এই কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের পারস্পারিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই শ্রীমকদের 
পার্থব অবস্থাট। চটকলের আশেপাশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে । এই 
পাঁর্থব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে শ্রীমকরা তাদের দৈনান্দন কাজ করত, 
জীবকা [নবাহ করত, নানা কল্ট অত্যাচার, দুর্গাতি সহ্যও করত । কিন্তু 
তাদের দৈনান্দিন অবস্থা যখন দুর্বিসহ হয়ে উঠত, সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করত, 
তখনই প্রভূত্ব ও আনুগত্যের সম্পর্কটি ন্ট হয়ে যেত; পাঁরবর্তে আসত 
পারস্পরিক বোরতার সম্পর্ক । সর্দার শ্রীমকদের উপর নানাভাবে শোষণ 
করত আর শোবত শ্রামক শ্রেণী তার প্রাতবাদ করত । আর করত 
আন্দোলন ও চটকলে ধর্মঘট । তবে শ্রমিকদের উপর সর্দারের অত্যাচার 
যেমন লক্ষ্য করা গেছে ঠিক তেমনই তাদের সঙ্গে সর্দারের একই সঙ্গে 
আন্দোলন, প্রাতবাদ ও নেতৃত্ব দেওয়ার দৃষ্টান্তও 'াবরল নয়। সেখানে 
সর্দার তাদের প্রভু নয়, সে তাদের মতই একজন শ্রামক । নিজেকে সে 
এদের লোক হিসাবেই মনে করেছে এবং এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একসঙ্গে 
কর্তৃপক্ষের 'বরুদ্ধে লড়াই করেছে এ ভাবে এ প্রবন্ধে সর্দারের দ্বিবধ 
রূপটি ফুটিয়ে তোল৷ হয়েছে । 


সুত্র-নির্দেশিকা 


৯. “দীপেশ চক্রবর্তর, “কপ্ডিশন্ন ফর নলেজ অফ ওয়ার্কিং ক্লাস কিশনস্‌ £ 
এমপ্রস্বারস, গভনমেস্ট এগ্ড ছ্য জুট ওয়ার্কার্স অফ. কাালকাটা ৯৮৯০- 
১৯৪০৮ ইন রণজিৎ গুহ সম্পাদিত সাহলটার্ণ স্টাডিজ ভল্যুম ২ 
( নিউ দিল্লী, ১৯৮৩ )। 


৯১৭৪ 


উস 
১১৩ 


৯৪ 
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৯৬ 
৯৭ 
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৯৯ 
২০ 
২৯ 


রয়েল কমিশন অন্ লেবার ইন্‌ ইগ্ডয়া (এরপর আর. সি. 
এল. আই. ) ভল্যুম পাঁচ, পার্ট এক, পৃষ্ঠাগুলি ২৮০-৮৯ (লগুন, 
৯৯৩১ ) 


আর. সি. এল. আই, পুর্বোল্লিখিত, এ, পৃষ্টা ১৫৩ ; আরও দেখুন 
চক্রবর্তী, পুবোর্িখিত, পৃষ্ঠা-২৯৩ 

দিব. ফল, রিপোর্ট অন লেবার ইন বেঙ্গল (কলকাঁত1 ১৯০৬,) 
প্যারাগ্রাফ ২৯। 

এ, দ্ঘিতশয় অধ্যায়, প্যারা ৯। 

ইন্দ্রজং গুপ্ত, ক্যাপিটেল এণ্ড লেবার ইন, ভা জুট ইগ্ডাস্টরি। 
পৃষ্ঠাগ্ুল-৫৬-৫৭ ; ( বোম্বাই, ১৯৫৩ ) 


দেখুন জেন্সাদ অফ ইগ্ডয়া, ৯৯২৯, ভলুযম ছয়, সি. টি. অফ 
ক্য।লকাট?, পার্ট এক, রিপোর্ট, ছ্িতীয় অধ্যায়, পৃষ্টা ২২ ৷ (কলকাতা, 
১৯২৩) 


এ, পৃষ্ঠা ২ | 
ইন্্রজং গুপ্ু, এ, পৃষ্ঠাগুল__৫৬-%৭ । 
আর. পি. এল. আই. এ পৃষ্টা ১৯। 


ফিল, এ, আাপেনভিক্স 1 ( নোট অন হাওড়া জুট িল্স, তারিখ ১৯ 
আগস্ট, ১৯০৫ ) 


ঞ&ঁ। 
আর. সি. এল, আই., এ, পৃষ্া1-১৫৩ | 


আর. এন, গ্রিলত্রিস্ট, ইত্ডিষ়ান লেবার এগু ভা ল্যাণ্ড, পৃষ্ঠাগুলি 
৬-৭, ( কলকাতা ৯৯৩২ ); আরও দেখুন, চক্রবর্তী, প্র, পৃষ্টা ৩০৪ । 


মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অসমাপ্ত চটাব্জধ (বাংজায় রচনা ) চৈত্র, 
১৩৬৯, মার্চএপ্রিল, ৯৯৬২, কলকাতা )।- 


এ, পৃষ্টা ৯৬-১০০। 

ঁ। 

মীরাট কন্সপিরেসি কেস (এরপর এস. দি. সি.) প্রদর্শিত নং 
২ । ন্াশনাল আর্ককাইভস অফ ইপ্ডিয়া, নিউ 
দিল্লী )। 

আর. সি. এল. আই., ভন্যুম এগার, পার্ট দ্বিতীয় । পৃষ্ঠা ৩৬০ । 

এ, পৃষ্ঠা ৩৬০। 

এ, পৃষ্ঠা ৩৬৪. 
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এম. সি. সি প্রদশিত নং ১৭৯ (৩), “ফরোয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল ২. ১০" ৯৯২৮ তারিখে । 

জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট, পুলিস ব্রাঞ্চ, জানুয়ারী; ৯৮৯৬, প্রলিডিউস্‌ 
এ, নং ৬ ১৯। (ওয়েছ বেজল গ্রেট আর্ককাইভস্‌, কলকাতা )। 
প্রাইভেট পেপারস অফ অশ্থিনী কুমার ব্যানাজশী । (এট। 
নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয্বম এবং লাইব্রেরী নিউ দিল্লীতে 
রক্ষিত । ) 

রিপোট অফ দ্য কমিটি অন. ইগাস্ট্রিয্াল আযনরেই ইন 
বেঙ্গল, ১৯২১, আপেনডিক্স ॥ (বেঙ্গল সেক্রেটারিটে প্রেস )। 


সাষ্রদায়িকতা ও বাংনার শি্প-প্রমিক আন্দোলন 
নরাণ বন 


সূচনা 


ভারতে আধুনিক শিম্প বিস্তারে অগ্রণী প্রদেশমুলির মধ্যে বাংলার একটি 
বিশেষ স্থান ছিল। উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকেই পাটকল, 
কয়লাখাঁন, চা বাগচা, বন্দর, হীঞ্জনীয়ারং শিল্প ও অন্যান্য বহ্‌ ছোট বড় 
কলকারখানা এখানে গড়ে ওঠে । এর ফলে বাংলাদেশে একটি উল্লেখযোগ্য 
শ্রীমকশেণী গড়ে ওঠে । সংখ্যার চাইতেও অর্থনোৌতিক অবস্থানের দক দিয়ে 
এরা বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমিতে এক গুরুত্বপূণ ভূমিকা লাভ 
করোছিল । প্রথমদিকে শিশ্পে বাঙালী শ্রীমকের সংখ্যাধক্য ছিল । 
কিন্তু ১৮৯০-এর দশক থেকে নান কারণে বাঙালী শ্রমিকের আনুপাতিক 
হার কমতে থাকে । বহার, ওাঁডষ্যা, যুক্তপ্রদেশ থেকে বিপুল সংখ্যায় 
এমনাঁক মধ্যপ্রদেশ ও মান্রাজ সহ দূরবতাঁ অণ্টল থেকেও শ্রমিকরা বাংলার 
শিল্প ক্ষেত্রে জড়ো হতে থাকে ।১ এইভাবে, বাংলার বৃহৎ 1শল্পগুলর 
শ্রমকশেণী বহু প্রদেশ ধর্ম ও ভাষাভাষী অধ্যুষিত জনগোষ্ঠী নিয়ে গড়ে 
উঠোঁছল । 


কাজেই বংশ শতাব্দীতে বাংলার শ্রীমকশেহণী বলতে আমরা সাধারণ- 
ভাবে যা বুঝি তার বৃহত্তম অংশই অবাঙালী এবং তাদের মধোও অজস্র 
গোষ্ঠীগত বিভেদ ছিল । ধমাঁয় বিভাজন তার মধ্যে প্রধানতম । মালিক- 
শেণীর শোষণের 'বরুদ্ধে শ্রমিকদের এঁক্যবদ্ধ আন্দোলনের যেসব অন্তরায়গুলি 
[ছল তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল এই ধরায় সাম্প্রনায়কতাবাদ । 

ঘটনাক্রমে, এই ধমাঁয় সা্প্রন্ায়কতাবাদীদের মধ্যে বাংলার শ্রামকদের 
মধ্যে প্রধানতঃ সাক্য় ছিল মুশ্লম সাম্প্রদায়কতাবাদীর । তাই, আলোচ্য 
প্রবন্ধে আমরা মুগ্লিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কার্ষকলাপ নিয়েই আলোচনা 
সীমাবদ্ধ রাখব । প্রসঙ্গত শুধু এইটুকু বলে নেওয়া ভাল যে 'হন্দু শুমিকদের 
মধ্যেও যথেষ্ট পাঁরমাণে সাম্প্রনায়িকতার ভাব বিদ্যমান ছিল । অনেক সময় 
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সাম্প্রদায়ক সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশও পেয়েছে । বস্তু সাম্প্রদায়কতার 
ভান্তিতে 'হন্দ্ু শুমিকদের সংঘবদ্ধ করার কোনে সাধারণ সুপাঁরকাণ্পিত চেষ্টা 
দেখা যায় নি।২ হিন্দু মহাসভা প্রভাতি সংগঠনগুল প্রধানত বাঙালী 
শাক্ষিত ও সম্পন্ন শেঃণীর মধ্যে সংগঠন বাড়াবার কোনো পাঁরকস্পনাও 
তাদের ছল না। 


বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায় অবশ্য অর্থনোতিক বা সামাঁজকভাবে 
কোনো 17070011010 00171010111 ছিল না, ছিল ?বাভন্ন ধরনের সামাঁজক 
জনগোষ্ঠীর সম্$ি। কেবল ধর্মের ভীত্তই তাদের এক ছল । জাহাজের 
লস্করদের বাদ দলে বাংলাদেশের মুসলমান শমকদের আঁধকাংশই ছল 
বিহার বা যু্তপ্রদেশ থেকে আগত উ্দুভাষী শীমক । বাংলাভাষী মুসলমান 
কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের আত্মিক যোগসূত্র ছিল সামান্য । এই 
সুসলমান শমিক-মজদ্ূর শেণীকে সংঘবদ্ধ এবং সম্প্রদায়-চেতনায় উদ্বুদ্ধ 
€০0101001011 ০0011901909) করতে প্রথম এঁগয়ে আসেন কলকাতাবাসী ধনী 
উদ্দুভাষী ব্যবসায়ী শেঃণী। এই প্রসঙ্গে কলকাতার নাখোদা মসাঁজদের 
সঙ্গে যুন্ত 9০101 749770 সম্প্রদায়ের কথ। গবশেষভাবে উল্লেখ্য । এদের 
মধ্য থেকেই এসোছিলেন ১৮৯০-এর দশকের চটকল শমিক সংগঠক হাজী 
ন্রমহস্মদ জ্যাকাঁরয়া । অবাঙ্গালী ?হন্দীভাষী 'হন্দ্র শুমিক এবং উদদুভাষী 
মুসলমান শ:ীমকদের মধ্যে কোরবানী, মসাঁজদের সামনে ধমাঁয় মাছল নিয়ে 
যাবার সময়ে বাজন! বাজান, কারখানার ধরায় পরবে ছুটি দেওয়া প্রভাতি 
বষয় ?নয়ে মতান্তর, সংঘর্ষ ও সাম্প্রদায়ক হাঙ্গামার বহু উদাহরণ উনাবংশ 
শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর বশ, 'ত্রশ এমনকি চাল্লিশের 
দশকেও পাওয়। যার। 1বশেষত যেখানে 'হন্দ্ু ও মুসলমান শুমিক উভয় 
শেণীর সংখ্যাই প্রায় সমান সমান, সেইখানেই বহ্রকম উত্তেজনা ঘটত 
বেশী । এই সম্প্রদায় চেতনা পরে শ্রামকদের শ্রেণীচেতনায় উত্তারত হতে 
সাহাধ্য করোছিল, না তার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা নিয়ে 
অবশ্য এতিহাসকদের মধ্যে মতভেদ আছে 1৩ 


কলকাতার ধনী উদুভাষী মুসলমান শ্রীমক সংগঠকদের সঙ্গে সাধারণ 
শ্রীমকের সংযোগসূত্র হিসাবে দুটি শ্রেণীর কথা 1বিশেবভাবে উন্বেখযোগ্য ৷ 
প্রথমত, সর্দাররা । সেই যুগে কলকারখানার সাধারণ মজুরদের উপর সর্দারদের 
প্রভাব ছিল অপাঁরসীম । চাকুরী সংগ্রহ দৈনান্দন কাজের তদারকী এমনাঁক 
বাসম্থান, এমনাঁক টাকা ধার নিতে হলেও শ্রামকর। সর্দারদের উপর নির্ভর- 
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শীল থাকত । সর্দারদের প্রাত তাদের আনুগত্য 1ছলো৷ অনেকটা সামস্ত- 
তান্্রক ।৪ এই সর্দারদের সাহায্যে সংগঠকর৷ শ্রীমকদের উপর প্রভাব বিস্তার 
করতেন । দ্বতীয়ত, ছিলেন অর্ধাশাক্ষিত মৌলবী, উলেমা প্রভাতি ধর্ষ- 
প্রচারকের দল । শ্রামক বস্তী বা বাজারে প্রচারের মধ্য দয়ে শ্রমিকদের 
ণভতর তাঁর। সাম্প্রদারক চেতন৷ সৃষ্টি করতেন ।€ 


অসহযোগ খিলাফণ ও শ্রমিকশ্রেণী 


সাম্প্রনায়কতার 'ভাত্ততে শহীনকদের সংগাঠত করার প্রয়াস অনেক 
পুরণো হলেও, তা প্রথম সািক সাংগঠাঁনক রূপ পায় ১৯২০-২১ সালে 
অসহযোগ 'খলাফং আন্দোলনের সময় থেকে । খিলাফৎ কমাঁরা সর্দার 
উলেমার্দের সাহায্যে সাধারণ শহীমকদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে। 
লক্ষণীয় যে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিন্দু কংগ্রেস কমাঁদের 
তুলনায় মুসলমান খিলাফৎকমাঁর। শ:মিক সংগঠনে অনেক বেশী সাফল্য লাভ 
করেন । খিলাফং-অসহযোগ আন্দোলন উঠে যাবার পর এই সময়ে প্রাতাঙ্ঠিত 
অসংখ্য শুমিক ইউনিয়নের মধ্যে কেবলমাত্র 780100219, 1,9600 [0010] 
স্থায়ত্ব লাভ করোছিল ।৬ এর প্রধান ম্থ*'ত ছিলেন খিলাফৎকমী মৌলবা 
লতাফৎ হুসেন ৷ স্বরাজ্য পার্টর সঙ্গে যুন্ত থাকলেও তাঁর নিজস্ব স্বাতন্নয 
1ছল ৷ পরে হীন স্বরাজ্য পার্টির সংশ্রধ ত্যাগ করেন এবং নরমপন্থী টে্ড 
ইউনিয়ন নেতা কে. স. রায়চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন । এরা 
উভয়েই বঙ্গীর আইন পাঁরষদে মনোনীত শুমিক আসনে দীর্ঘকাল সদস্য 
ছিলেন । এই [80010918 [,99০৮ [10 ব্যারাকপূর মহকুমার চটকল 
এবং অন্যান্য কলকারখানায় সংগঠন বস্তার করোছিল । এই ইন্টীনয়ন ছাড়া, 
প্রধানত মুসলমান শএমিক কাজ করে এই রকম 'বাভন্ব ক্ষেত্রে যেমন নির্যাণ- 
কর্মী, গাড়োয়ান, ডক শুমিক প্রভৃতির মধো শমিক সংগঠন স্থাপনের চেষ্টা 
শুরু হয়।৭ নেতৃত্বে থাকতেন এক নয় প্রভাবশালী সর্দাররা অথব৷ ইংরাজী 
শাক্ষত সমাজসচেতন অথচ প্রত্যেক রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন 
ব্যান্তবর্গ। উদাহরণ হসাবে, 1170180 9681091)+5 [018199-এর নেতা 
মহঃ দাউদের নাম করা যেতে পারে ।” 


১৯২ ৭--৩৭ 
অসহযোগ-ীখলাফংৎ আন্দোলনে শুমিকরা সাগ্রহে অংশ 'নিয়োছল 
1নজেদের অর্থনোতিক অবস্থার উন্নাতি হবে এই কম্পনাতে । কাজেই, এই 
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আন্দোলনের ব্যর্থতার পর শমিকরা সাধারণভাবে আন্দোলন নুখী রাজনীতি- 
[বদদের প্রাতি আস্থা! হারিয়োছিল। এই আন্দোলনের আকস্মিক সমাপ্তির 
পর দেশে রাজনোতিক শুন্যতার সুযোগ নিয়ে, মুশ্লিম সাম্প্রবাম়িকতাবাদীরা 
জংগীঁ আন্দোলনের চেষ্টা করে। ীকন্তু তারাও সফল হয়নি । 1বশের 
দশকের মধ্যভাগে উত্তর ভারতের 80265]॥ এবং 70118) আন্দোলনের 
অনুকরণে বাংলার মুসলমান শুমিকদের উত্তেজত করার চেষ্টা হলে তা ব্যর্থ 
হয়।৯ এই সময়ে মুসলমান শ্রামক সংগঠকরা সাংাঁবধাঁনক ও আপোষ- 
কার্মী পম্থার দিকে ঝংকতে থাকেন । এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 
১৯২৭-২৮ সাল থেকে সাধারণ শুমিকদের মধ্যে আবার ব্যাপক অসন্তোষ 
দেখা দিতে থাকে । ১৯২৯ সালের প্রথম সাধারণ চটকজ ধর্মঘটের মধ্য 
দয়ে চরম রুপ পায়। কিন্তু 811017818 [,8৮00 [07019 এই ধর্মঘট 
সমর্থন করে ন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও মুসলমান শুমিক সংগঠকরা শ্রামকদের 
জঙ্গী আন্দোলন থেকে দূরে সারয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়। স্বভাবতই, তাদের 
এই ভূমিকা মালিকশে:ণী ও সরকারের সাহায্যে এসোঁছল । 


সাম্প্রদায়ক রাজনীতি এবং আপোষপন্থী শুমিক আন্দোলনের এই 
বাঁচন্র যোগসূত্র বাংলাদেশের শ:ীমক আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপৃণ দক 
পরিবর্তন সৃচন। করোছল যার প্রভাব পরবর্তী প্রায় ?বশ বছর বজায় ছল । 
[971011915 1,900৫ [0171017-এর উদ্যোগে এবং সরকারী শুম দপ্তরও 
মালকদের সাক্ুয় সাহাযো ১৯২৯ সালের মে মাসে প্রথম 89191 [.90ঘ1 
00101016105 জগন্দলে অনুষ্ঠিত হয় ১০ এরপর থেকে দার্থকাল প্রায় প্রতি 
বৎসর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। এই সম্মেলনের মধ্য থেকে কোনে। 
সাম্প্রদায়ক শ্লোগান শোনা৷ যেত না, যাঁদও সংগঠকরা অধিকাংশই সম্প্রদায়- 
বাদের উপর 'ভীত্ত করেই তাঁদের টে ইউানয়ন কাজকর্ম চালাতেন । 
সম্মেলনের প্রস্তাবে সবদাই ীশল্পে শাস্তরক্ষ।। ধর্মঘটের পাঁরবর্তে 
আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিম্পান্ত, বেতন ও কাজকর্ম সংক্রান্ত [বিরোধ 
[নত্পাততর জন্য মাঁলক ও শুমিক প্রাতীনাধদের নিয়ে ওয়ার্কস কমিটি গঠন 
প্রীতির উপর জোর দেওয়া হত | এই পবেই শুমকনেতা হিসাবে এইচ. এস. 
সুরানদাঁর প্রথম উত্থান 1১১ ১৯৩৪ সালে কাঁলকাতা ডক শ্রমিকদের এীতিহাসক 
ধর্মঘট ভাঙতে “তানি প্রত্যক্ষভাবে [বভেদপস্থীর ভূমিকা নয়োছিলেন । জাহাজী 
ও বন্দরকর্মী ছাড়াও, সুরাবদাঁ চটকল, ইঞ্জননীয়ারং শিল্প ও অন্যান্য 
কলকারখানায় মুসলমান শমিকদের মধ্যে সুরাবদাঁ সংগঠন বাড়াতে থাকেন। 


১৮০ 


১৯৩৭-৪১ 


শ্রীমক আন্দোলনে সাল্প্রনায়কতার ইতিহাসে পরবতাঁ ?দকচিহ রচিত 
হয় ১৯৩৭ সালে । ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক 
আইনসভার নাচন সর্বত্র বপুল উদ্দীপনার সৃঁউ করে। িবশেষত এই 
আইন অনুযায়ী, সর্বপ্রথম শ্রামক কেন্দ্র থেকে সরাসাঁর 'িনবাচনী প্রথা চালু 
হওয়ায় শ্রামকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগে । ভারতের ৭টি প্রদেশে কংগ্রেস 
সরকার গঠিত হয় । কিন্তু বাঙলাদেশে লীগ প্রজাপার্টি কোয়ালিশন স্থাপিত 
হয়। কংগেস (যার মধ্যে তখন বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী সহ 
অন্যান্য অসংখ্য বিপ্রবী দল-উপদলের কর্মারা অন্তভূন্ত ছিলেন) বাংলার আইন- 
সভায় বিরোধী আসন গ্রহণ করে । একদিকে দীর্ধাদনের অর্থনোতক অভাব 
আঁভযোগে ক্রি শ্রামকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রবল বিক্ষোভ, অন্যাদকে সরকার 
বরোধী বামপন্থী সচেতন রাজনৈোতিক শান্তর শ্রামকদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়াস 
এই দুয়ের প্রভাবে এই সময়ে সবন্র ব্যাপক শ্রামক আন্দোলন ছাঁড়য়ে পড়ে । 
দীর্ঘস্থায়ী চটকল শ্রামকদের সাধারণ ধর্মঘট এয় চরম উদাহরণ । এই ধর্গঘট 
শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহত হলেও প্রাদেশিক সরকার এর থেকে শিক্ষা নিতে ভুল 
করে ন। স্ুরাবদাঁ নতুন সরকারের শহমমন্ত্রী ও সুশ্পম লীগ দলের অন্যতম 
প্রধান নেতা হিসাবে ব্যান্তগত উদ্যোগে এই জঙ্গী আন্দোলন সুকৌশলে 
প্রাীতরোধ করার কাজে নেমে পড়েন । 


মন্ত্রী হবার আগেই সুরাবদী সভাপাত বা সাধারণ সম্পাদক হিসাবে 
বাভন্ন শুঁমক সংগঠনের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন । সেইখুলিকে একত্রে 967891 
[86101991 01091066101 7,800 € সংক্ষেপে বি. এন. সি, এল ) নামে 
একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন ছ্থাঁপিত হয় । এটি আনুষ্ঠাঁনকভাবে মুষ্লীম লীগ দলের 
কোনো শাখা ছিল না। কিন্তু লতাফৎ হোসেন, সাকাতুল্লা খান, আবদুল 
জন্বর সোলেমান, সকান্দর মীর প্রভাতি বহু তৎপর উৎসাহ এবং ব্যান্তগতভাবে 
সুরাবদাঁর প্রাত অনুগত মু'্রিম লীগ কম এই সংগঠনের কর্কতা ও সংগঠক 
ছিলেন । সুরাবদাঁ [নীজে আর্ক ও অন্যান্য সর্তোভাবে এই সংগঠনকে 
সাহায্য করতেন । পোর্ট ও ডক, চটকল, ক্যালকাটা ইলেকাঁট্রক সাপ্লাই 
কর্পোরেশন, ক্যালকাটা ট্রামওয়েস কোম্পানী, ইঞ্জনীয়ারং কারখানা-সবন্ত 
প্রায় রাতারাতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পাণ্টা ইউনিয়ন গড়ে ওঠে । তৎ- 
কালীন যুগে এমুলি সাধারণভাবে ১116 8121975 বলে পাঁরিচিত ছিল। 
এদের সদসাসংখ্যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল যৎসামান্য, কিন্তু তাহলেও এরা 


১৮৯ 


ইাঁত--১২ 


দুত মালিকদের ও সরকারী শ:ম দপ্তরেক স্বীকৃতি লাভ করে । সুসলমান 
শ:মিকদের কাছে সুকৌশলে প্রচার চালান হয় যে কংগ্রেস ও কমুযুনিষ্ট দলগু'ল 
'হন্দ্রু সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুশ্লম সরকারকে অপদস্থ ও বিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই 
তারা, শ:মিকদের আন্দোলনে প্ররোচিত করেছে । 'ইসলাম বিপন্ন এই 
জাগর সাধারণ আঁশাক্ষিত অথচ ধর্মপ্রাণ মুসলমান শ:মিকদের মধ্যে নাড়া 
জাগিয়েছিল।১৩ কিন্তু এই সব প্রচার চলত পরোক্ষভাবে ৷ 


প্রকাশ্য বিবাঁতিতে সুরাবদাঁ স্বয়ং বাব, এ. সি, এলের কর্ণকর্তার। 
সাধারণত সাম্প্রদায়কতার কথা এাঁড়য়ে চলতেন। তারা গুরুত্ব দিতেন জঙ্গী 
শ:ীমক আন্দোলন বনাম গঠনমূলক শুমিক আন্দোলনের প্রশ্নটিতে । এদের 
বন্তব্য ছিল যে '[২৩৫ [07100+ গুল প্রকৃত ট্রেড ইউাঁনিয়নই নয়, রাষ্ট্র কাঠামো 
ধ্বংস করার জন্য আঁচ্র পাঁরবেশ সৃষ্টি করাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য 1১৪ 
শুমিকদের কোনো মণ্গল তা৷ থেকে হতে পারে না । কাজেই' ধর্মনাধশেষে 
শহমিকদের উচিত বিকল্প ইউনিয়নে যোগ দেওয়া । তাছাড়া, আরে প্রচার 
কর হয় যে প্ৰবতাঁ সরকার শঃমাবরোধ মীমাংসার জন্য সাধারণত কোনও 
হস্তক্ষেপ করতেন না। এদের নীতি ছিল-শুমিক ও মালিকরা নিজেদের 
মধ্যে তা মিটিয়ে নিক যার প্রকৃত অর্থ হল শান্তশালী মালিকদের কাছে 
শুমিকের নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ । পক্ষান্তরে, নতুন সরকারের নীতি হল 
মীমাংসার জন্য সীক্লয়ভাবে চেষ্টা করা । দ্বিতীয়ত, পৃববতাঁ সরকার যেখানে 
যেকোন রকম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনেরই বিরোধী ছিল, যেখানে বর্তমান 
সরকার প্রকৃত 09297761%] ০: 0078606) ট্রেড ইউনিয়ন গঠনকে সক্রিয় 
সনথণন জানাবে, এই সব 'ববৃতি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে ?বশের 
দশকের শেষ থেকে সাশ্প্রনায়ক রাজনীতি ও আপোষমূলক শুমিক আন্দোলনে 
যে যোগসূত্র রচিত হয়োছল, নৃতন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই ধারাটিই 
পুষ্টিলাভ করে । 1,899 1০121 00 নামে একটি খাতে প্রতি বছর 
গ্রম দপ্তর, একটি মোটা অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করত । শ্রামকদের জন্য নৈশ 
বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপন, স্বাস্থ্যাবাধ ও পাঁরচ্ছন্নত। শিক্ষা, কীমা প্রকল্প, 
শীমকদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন প্রভাতি গঠনমূলক কাজের 
জন্য স্বীকৃত-ইউনিয়নগুলর মধ্যে এই অর্থ বরাদ্দ করা হত। আইনসভায় 
বিরোধী পক্ষের থেকে এই মর্ষে বহুবার আভযোগ করা হয় যে এই অর্থ 
কেবলমান্ ব. এন. সি, এল. ইউানিয়নগুঁলই পেত এবং তাদের কমাঁদের 


৯৮, 


ভাতা 'হসাবে ব্যবহার করত ॥ অর্থাৎ, সরকারী অর্থ দ্বারা পরোক্ষভাবে এই 
ইউনিয়নগুলি লালিত-পাঁলত হত ১৫ 


যাই হোক, একথা অনস্বীকার্য ষে একটা সময়ে 'ব. এন. সি. এল, 
শুমিকদের, বশেষত মুসলমান শ:মিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বস্তার 
করতে সমর্থ হয়োছল। ১৯৩৯ সালে আইনসভায় সরকারের 'বরুদ্ধে 
অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাঁপত হলে তার প্রাতিবাদে আইনসতা আঁভমুখে 
যে বিশাল শুমিক মিছিল সংগঠিত হয়েছিল ত৷ থেকে এর কিছুটা হীঁঙ্গত 
পাওয়] যায়১৬ ১৯৩৮-৪০ সালের মধ্যে কতকক্ষেত্রে এইসব ড/1)165 0171085 
গুঁলর পক্ষ থেকে দাবী সনদ মালিকদের কাছে পেশ করা হয়। অনেক 
ক্ষেত্রে চুঁন্তর দ্বারা কিছু দাবী মেনেও নেওয়া হয় এবং এর দ্বার প্রমাণ করার 
চেষ্টা হয় যে ৬1019 11019 ই পারে শুমিকদের স্বার্থরক্ষা করতে । ১৯৩৯ 
সালের মার্চ মাসে বিধানসভায় এক ভাষণে সুরাবদাঁ ঘোষণা করেন যে সরকার 
ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়ক 'ভীত্তক বিভাজনের [বিরোধী ।১৭ যাঁদ 
সরকার সমর্থক ইউনিয়নগীলতে ঘটনাচজে মুষ্পিম শুমিকরা সংখ্যাঁধক্য 
হয়, তার একমাত্র কারণ সাধারণভাবে মুসলমান শহাঁমকরাগঠনমূলক 
ট্রেড ইউীনয়নের সমর্থক । যখন 'হন্দ্ু শুমিকর তথাকাঁথত জঙ্গী শ:মিক 
নেতাদের প্রভাবশুন্ত হবে, তখন তারাও 'বপুলসংখ্যায় এই সব ইউীনয়নে 
যোগ দেবে । সুরাবদাঁ পাণ্টা আভযোগ তোলেন ষে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
নেতার। 'হন্দু সাল্প্রদায়কতাবাদের আশ, নিয়ে তাদের সংগঠন চালু রাখছেন । 
1ব. এন. সি. এলের সংগঠকদের মধ্যে কে. স. রায়চৌধুরী ছাড়াও কাকিনারার 
শসংহেশ্বর প্রসাদ, বজবজের নানকচাদ ধূসিয়া রষড়ার রামমোহন উপাধ্যায় 
প্রভৃতি হিন্দু কর্মীর নাম পাওয়া যায়। 


১৯৩৭-৪১, এই পর্বে একাঁদকে গোপনে সান্প্রদায়কতার উপর 'ভান্ত 
করে শুীমকদের সংগঠিত করার চেষ্টা এবং প্রকাশ্যে এক অসাম্প্রদায়ক, উদার, 
আপোধষকামী শুমিক সংগঠনের ভাবমূ'্ত তৈরী করাএই আপাতঃা বরোধী 
কে'শলের পশ্চাতে মূল উদ্দেশ) ছিল একটিই । তা হল বাংলার রাজনীতিতে 
মুশ্লম লীগের প্রাধান্য এবং মুষ্লিম লীগের মধ্যে সুরাবদাঁর ব্যান্তগত 
প্রাধান্য সুপ্রাতাঁঠত করা । এই শুমনীতি উভয়ক্ষেত্রেই সুরাবদাঁকে 
যথেষ্ট দাহায্য করেছিল 1১৮ উদভাষী শুমিকদের মধ্যে কার ব্যন্তগত 
আবেদন কাজে লাগয়ে শুমিক আন্দোলনে তিনি একটি 359, গড়ে 
তুলতে সক্ষম হয়োছলেন । ১৯৩৭ সালের সাধারণ ধর্যঘটের পর চটকলে 


১৮৩ 


দীর্ঘাদন যে কোনো বড় আন্দোলন গড়ে তোলা যায় নি, তার একটি প্রধান 
কারণ হল যে চটকল শ:মিকের একটি বড় অংশ যারা উপুভাষী মুসলমান 
তারা কিছুতেই এতে যোগদান করত না । অন্যান্য মুসলমান শ:মিক-প্রধান 
শিল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায় । শুমিকশেণীর উপর এই আ'ধপত্য 
লীগ-প্রজা কোয়াঁলশনকে শান্তশালী করেছিল কেননা এর বিরুদ্ধে কোনো 
দীর্ঘস্থায়ী সাঁব্ক শুমিক আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না । আবার, 
উদ্ভাষী মুসলমান সম্প্রবায় বিশেষত শুমিকদের উপর ব্যান্তগত প্রভাবের 
দ্বারা বাংলার মুষ্লিম রাজর্নীতর অভ্যন্তরে সুরাবদাঁ তার অপর দুই 
শন্তশালী প্রাতবন্দ্রী বাঙালী মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের নেতা ফজলুল 
হক এবং আঁভজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা খাজা নাঁজমুদ্দীনের সঙ্চে 
শান্তসাম্য রক্ষা করতে সমর্থ হন। 

তীয় বিশ্বযুদ্ধ (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) শুরু হবার পরে যুদ্ধকালীন 
[বিশেষ ক্ষমতা সরকারের শুমাঁবরোধ 'নিষ্পার্ততে কঠোরতর ভূঁমক। গ্রহণে 
সাহায্য করেছিল ।১* ধর্খঘট, শুমিক সমাবেশ, মাছিল এমনাক সাধারণ 
ট্রেড ইউনিয়ন কাজকধ বহুক্ষেত্রে নাঁষদ্ধ হয়। বহু ট্রেড ইউীনয়ন নেতা 
গ্রেফতার বা অন্তরীন হন। কোনো বিকল্প ইউনিয়ন ন৷ থাকার পুরে 
সুযোগ [ব. এন. ?স. এল ইউনিয়নগুি গ্রহণ করতে পেরোছল । ১৯৪০ 
সালের কলকাতা পুরসভা 'িবণচনে শ:মিক আসন দুটি থেকে এই ইউীনয়ন 


প্রাথাঁদের সাএল্য সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ॥২" 


১৯৫১-৪৬ 


কিন্তু আপাতঃসাফল্য সর্তেও মনে রাখ। দরকার যে কেবল সাম্প্রদায়ক 
সম্প্রচারের উপর ভীত্ত করে এবং সরকারী সাহায্যপুষ্ট হয়ে কোনে ট্রেড 
ইউাঁনয়ন আন্দোলন দীর্বস্থায়ী হতে পারে না । ১৯৪১ সালের [িসে্রে' 
লীগ প্রজা মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং ফজলুল হকের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের 
সমর্থনপুঙ্ট এক নতুন সরকার গঠিত হয়।২১ ব, এন. সি. এল. ইউনিয়নগুলির 
সামনে এক সম্পূর্ণ নৃতন পাঁরস্থিতি দেখা দেয়। সুরাবদাঁ বিরোধী দলের 
আসনে বসলেও একথা স্বীকার করতেই হয় যে নতুন সরকারকে অপদস্হ 
করার উদ্দেশ্যে তার ইউনিয়ন কোন জঙ্গী আন্দোলনে নামে নি। তারা 
সাংঁবধাঁনক ও আপোষমূলক আন্দোলনের পথই ধরোছল । এটা কতটা 
আদর্শগত কারণে ও কতটা বাধ্য হয়ে তা বল কঠিন। কেননা যেসব 


৯৮৪ 


মালিক সমর্থক শীস্তর উপর ভর করে এই 11 [00195 গড়ে তোলা 
হয়েছিল, তাদের পক্ষে চট করে আন্দোলনের কার্ষসূচী নেওয়া সম্ভব ছিল 
না। তাছাড়া, যুদ্ধের সময়ে যাতে যুদ্ধ প্রস্তীত কোনোভাবে 'বাদ্ধত না হয়, 
তাই শিল্পে শান্ত রক্ষা করতে মুগ্পম লীগ প্রাতশ্রুতবদ্ধ ছিল । এই 
পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল যে ফ্যাসাবরোধী আন্দোলনে 
শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার যে চেষ্টা রায়বা্দীরা শুরু করোছলেন, ব. এন. 1. 
এল. তাতে সামিল হয়। বাংলাদেশে রায়বাদী হীগয়ান ফেডারেশন অফ 
লেবার-এর সঙ্গে একত্রে বি. এন. সি. এল. কাজ শুরু করে। যাঁদও, 
তথাকথিত ফ্যাঁসবাদ [বরোঁধিতা এবং বুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমর্থন জানান ছাড়া 
দুটির মধ্যে আদর্শগত তেমন কোনো মিল ছিল না। অবশ্য, দুটি 
ইউনিয়নের মধ্যে অস্তীর্নীহত সাদৃশ্য হল যে উভয়েই সরকারের দাক্ষণ্য নির্ভর 
হয়ে গড়ে উঠোছিল । 

১৯৪৩ সালে হক সরকারের পতনের পর আবার মুশ্লিম লীগ সরকার 
গঠিত হয় খাজা নাঁজমুদ্দীনের নেতৃত্বে । সুরাবদাঁকে এই সরকারের অপর 
এক দপ্তর দেওয়। হয়। শ্রম দপ্তর "1ন নাজমুদ্দীনের ঘনিঙ্ড সহযোগী 
সাহাবুদ্দীন। এই সরকারের শ্রমন্টীতর সঙ্গে সুরাবদাঁ অনুসৃত ১৯৩৭-৪৯ 
সালের সরকারী শ্রমনীতির পার্থক্য লক্ষণীয় । এই সরকার শ্রমাবরোধ 
নি্পান্ততে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আডজুডিকেশন প্রভৃতি 
আনুষ্ঠাঁনক পদ্ধাতর উপরই বেশী নির্ভরশীল ছিল ।২২ এই পর্বে 
ড/110৩ [01100-গুঁলর উপর সরকারী নির্ভরশীলতা বহুলাংশে হাস পায় । 
এই পারবার্তত পাঁরাস্থিতিতে সুরাবদাঁ নিজেও 'ব. এন. দি. এল. ইউনিয়ন- 
গঁলর প্রাতি আগে যে ব্যান্তগত উদ্যোগ নিতেন তা অনেকটা কমে যায়। 
অবশ্য, তখনও 1ব. এন. সি. এলের আস্তত্ব বজায় 'ছিল। 

১৯৪৬ সালের প্রাদোশক আইনসভা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলী ও 
ব্যারাকপুর এই চারটি 1শল্প শ্রামক কেন্দ্রে ব. এন. স. এল প্রাতবান্দ। 
করে। ইতিমধ্যে ইগ্ডয়ান ফেডারেশন অফ লেবারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক 
ছন্ন হয়েছে এবং 'নবাচনে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ভারা অবতীণ হয় । 
যাঁদও এই নিধাচনে প্রধান প্রাতিবান্দ্বত৷ ছিল কংগ্রেস ও কমুযানস্ট প্রার্থীদের 
মধ্যে এবং সর্ধন্ই কংগ্রেস বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়, তাহলেও যে 
চারটি আসনে বি. এন. সি, এল. প্রাতিদবান্দ্বতা করোঁছল, তার মধ্যে দুটি আসনে 
মোট ভোটের ৭ ও ১০ শতাংশ তারা৷ পেয়েছিল ।২১ এর থেকে অনুমান 
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করা যায় যে প্রত্যক্ষ সরকারী সাহায্য ছাড়াও, বি. এন. দি. এল. তার একটা 
ভাত্ত শ্রমিকদের মধ্যে স্থাপন করতে পেরোছিল । নিবাচনের পর স্বয়ং 
সুরাবদীর নেতৃত্বে নতুন লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয় । নাঁজমুদ্দীন সরকার 
অনুসৃত শ্রমর্নীতির সঙ্গে এই আমলে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। অনুগত 
ইউনিয়নের উপর 'নর্ভর করার চাইতে এই সরকারও 'নয়মতান্তরক ও আমলা- 
নির্ভর পদ্ধাততেই শ্রম বিরোধ নিত্পাত্ততে আগ্রহী ছিলেন । 


সান্প্রদায্িক হাঙ্জামা (১৯৪৬-৪৭) ও শ্রমি কশ্রঞেণী 


১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলার রাজনীতিতে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটন। ছিল 
সান্প্রদায়ক তাগব। ১৯৪৬-এর আগস্ট মাসে মুশ্লিম লীগ আহত 
[17506 4১০0101 1995-কে কেন্দ্র করে প্রথমে কলকাতায় ও পরে অন্যান্য 
অণ্ুলে যে হিংসা ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল তা পুরণো সব রেকর্ডকে 
ছাঁড়য়ে গিয়েজল । বৃহত্তর কলকাতার শিল্পাঞ্চলের 'ঘঞ্জী বাস্তগুলি 
স্বভাবতই তা থেকে মুস্তীছিল না। কিন্তু এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বে একটি 
রূপালী আভ। ছিল। তা হল যে সসন্ত প্ররোচনা সত্তেও একই কারখানার 
হন্দ্র ও মুসলমান শ্রাীমক একে অপরের বুকে ছুরি বসাতে যায় নি। বরণ 
এমন অনেক উদাহরণ পাওয়৷ গেছে যেখানে বাইরের দুরৃত্তিদের হাত থেকে 
পরস্পরকে তারা রক্ষা করার চেষ্টা করেছে । নিরন্তর সাম্প্রদায়িক প্রচার ও 
উত্তেজনার মধ্যে এটা শ্রাীমকদের কম কৃতিত্ব নয় । সম্ভবত আঁভজ্ঞতার 
আলোকে বাংলার সংগঠিত শ্রীমকশ্রেণী ততাদনে এট বুঝোছিল যে শ্রামকদের 
নিজেদের মদ্ব্যে সংঘর্ষ কোনো সম্প্রদায়ের শ্রীমকেরই মণ্ডগলসাধন করতে পারে 
না। স্বভাবতই, শ্রামকশ্রেণীর এই এক) শ্রামকাবরোধীরা ভালো চোখে 
দেখে নি। সাম্প্রদায়ক হাঙ্গামার ফলে বেশ কিছুকাল জনজীবন স্তব্ধ 
থাকায় বহু কলকারখানা বন্ধ থাকে । শ্রীমকরা মজুর হাঁরয়ে দারুন 
অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয় । তদুপাঁর, অনেকে দাঙ্গাহাঙ্গামার 
1নজেদের ঘরবাড়ী, জিনিষপত্র হাঁরয়েও ক্ষাতগ্রস্ত হয়োছল । ঠিক এই 
সময়ে অনেক কলকারখানার মালিক বাড়াঁতি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের নাম করে 
বেছে বেছে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের কম্চ্যুত করতে থাকে । 
যাতে এর ফলে সাধারণ শ্রীমকদের মধ্যে সান্প্রদায়ক উত্তেজনা বৃদ্ধি 
পায় 1২৪ এতসব প্ররোচনা সত্বেও, স্বাধীনতার প্রাকমুহূর্তে বাংলাদেশে 
কেবল একটি শ্রেণীই সাল্প্রদায়ক উত্তেজনা থেকে নিজেকে অনেকাংশে মস্ত 
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রাখতে সমর্থ হয়েছিল । সেটি হল এই সংগঠিত শ:মিকশেণী । এই 
পরিস্থিতিতে বি. এন. সি. এল, যা ১৯৪৩-৪৪ সাল থেকেই ক্রমশঃ দূর্বল হয়ে 
পড়েছিল, তার সমস্ত রাজনৈতিক গুরুত্ব হাঁরয়ে ফেলে । ১৯৪৬ সালের 
সেপ্টেন্গরে এটি ই'ওয়ান ফেডেরেশন অফ লেবারের অন্তভূ্ত হয় । অবশ্য, 
শেষোস্ত সংগঠনটিও নিজেই তখন পতনোম্মুখ | 


উপসংহার 


সাম্প্রদায়িকতাবাদ আশ্রয়ী শমক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা 
করলে কয়েকটি জানষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । প্রথমত, কোনো শহমিক সংগঠন 
শুমিক স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচী বাদ দিয়ে শাসক দলের উপর 
নির্ভরশীল হয়ে কিংবা তাদের স্বার্থ সিদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে টিকে থাকতে 
পারে না। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ লেবারের আন্তত্ব দীঁড়য়োছিল 
প্রধানত তিনটি স্তম্ভের উপর সরকারী আনুকুলা, মালিকদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং 
সাম্প্রদায়ক প্রচার । ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে এই 
[তনটিরই অবসান ঘটে । মুশ্লম লীগ সরকারের হ্থছলে পাঁশ্চমবঙ্গে কংগ্রেস 
সরকার প্রতীষ্ঠত হয় । কংগ্রেস সমর্থক ইউনিয়নযুঁলি &. 1.7, 0.0 থেকে 
বোরয়ে এসে [. খি- 2" 0.0 প্রতিষ্ঠা করে যার উদ্দেশ্য ছিল শুমিকদের জঙ্গী 
আন্দোলন থেকে সরিয়ে এনে সাংবিধানিক ও আপোষমূলক পথে চালন৷ 
করা । বল৷ বাহুল্য, সরকারী আনুকূল্য এবং মাঁলকদের পৃষ্ঠপোষকতা এদের 
উপর বাণ্চিত হতে থাকে । সর্বোপারি, আঁবভন্ত বাংলার শিল্পাণ্ুলগ?ল 
প্রধানত পড়ে পশ্চিমবঙ্গে । বি. এন. সি. এলের আঁধকাংশ সংগঠক, যাঁরা 
প্রায় সকলেই ছিলেন মুঁশ্লম লীগের কম্মাঁ, চলে যান পূর্ববঙ্গে । সান্প্রদায়ক 
দাঙ্গা ও দেশভাগের পরে উদ্ভাষী মুসলমান শ:মিকদের একটা বৃহদংশ 
কলকাতা ত্যাগ করেন এবং বাঙালী মুসলমান শুমিকরা (প্রধানত জাহাজী 
লস্কর) প্ববঙ্গে ফিরে যান। যেসব সুসলমান শুমিক, বাঙালী বা 
অবাঙালী, বাংলায় থেকে যান, নিরাপত্তার জন্য প্রধানত শাসকদলের 
শ:মিক সংগঠনকে অবলম্বন করেন। 

এই পাঁরাস্থৃতিতে শমিক আন্দোলনে সম্প্রদায়-কোন্দ্রক রাজনীতির অবসান 
ঘটে.। তবে একথা মনে করা ভুল যে সাম্প্রনায়ক মানাঁসকত।, উনাঁবংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে শমিকদের মধ্যে গড়ে তোলা হয়োছল, তা অত 
সহজে ও দুত সম্পৃণ নির্মূল হতে পারে। প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির 
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অবসান ঘটলেও, তথাকথিত সাম্প্রনায়ক রাজনোতিক দলমুলও শ:মিকদের 


মধ্যে 


স্ব স্ব প্রাধান্য বজার রাখতে সাম্প্র্দায়কতাবাদের পরোক্ষ প্রশয় 


দিয়েছিল । মালিকশে:ণীও শমিকদের একা 1বনষ্ট করতে অনেক সময়ে 
এই সাম্প্রদায়কতায় উদ্ধান দয়েছে । 
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বাংলাদেশের প্রমিক আন্দোলনের গ্রথম মহিন 
সংগঠকরা- কিছু প্রশ্ধ 


মগ্তু চট্রোপাধ্যার 


শ্রীমক আন্দোলনের ইতিহাস বাংলাদেশে খুব পুরোণো নয়। উীনশ 
শতকের 'দ্বিতীয়াধ্বেই প্রথম দেখা যাচ্ছে শ্রীমকদের জীবনযান্া, ত্যদেরও দাবী 
দাওয়া থাকতে পারে এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হচ্ছে । চিন্তা শুরু হচ্ছে 
শাক্ষিত সংস্কারধমাঁ মধ্যাবত্ত শ্রেণীর একাংশের মনে চিন্তা শুরু হচ্ছে কিছু কিছু 
অসংগঠিত শ্রামকদের মনেও । 

সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে বাংলাদেশে গোড়ার দিকে এীগয়ে আসেন 
যুব বাংল গোষ্ঠী বা ডিরোজিওর শিষ্যরা । একাজে পরে ব্রতী হন ব্রাহ্ম 
সমাজের তরুণরাও | ব্রাহ্মমতাবলগ্গী কিছু মানুষের মনেই প্রথম শ্রমিক, 
মজুরদের উন্নতির চিন্তা আসে । তাদের "চন্তাধারাকে উদারনৌতিক মানবতাবাদী 
চন্তাধারা বলা যায়। কেশব সেন তার সুলভ সমাচার কাগজে এবং 
শশীপদ ব্যানাজী ভারত শ্রমজীবি কাগজে বার বার শ্রীমক কল্যাণ, 
তাদের নোতিক চীরন্রের উন্নতি, মদ না খাওয়া, নৈশ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা কর! 
এসব কথাই লিখেছেন । শ্রামকশ্রেণীর আঁধকার আদায়ের জন্য এক্যবদ্ধ 
হওয়া বা সংগ্রাম করা এসব চন্ত। তারা করেন নি ।১ 

কন্তু ১৮৬২-তে হাওড়ায় ১২০০ রেল শ্রমিক ধর্মঘট করে ৮ ঘণ্টা কাজের 
দাবীতে ।২ 

শিবনাথ শাস্ত্রী ট্রেড ইউাঁনরন বা! শ্রামক সংগণ্ঠনের কথা বলেন বিংশ 
শতকের গোড়ার দিকে বিলেত ঘুরে আসার পর । 

১৯২০ সালে সবভারতীয় ট্রেড ইউানিয়নের জন্ম হয় । এই সময় থেকেই 
জাতীয় আন্দোলনের কোন কোন নেতা শ্রীমকদের মধ্যে কাজ কর্ম করা, তাদের 
সংগঠিত করা এবং বিশেষ করে ইংরেজাবরোধী জাতীয় আন্দোলনে তাদের 
শামিল করার কথা ভাবেন। 'নাঁখল ভারত টেড ইউনিয়নের সভাপতি 
হলেন লালা লাজপৎ রায় 1৩ 
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এই 'বশের দশকের গোড়ার দিকে সম্তোষকুমারী দেবী এবং এই দশকের 
শেবাশোষ প্রভাবতী দাশমুপগ্ত এই দুই মাঁহলা শ্রীমকদের মধ্যে আন্দোলন করতে 
আসেন । এ সমর খুব কম পুরুষই শ্রামকদের মধ্যে আন্দোলন করতে এসেছেন 
তে। মেয়েরা ! সন্তোষকুমারীকে প্রশ্ন করোছিলাম আপাঁন ছাড়া আর কোন 
মহিলা এসময় একাজে এসৌছলেন কি? উত্তেজিত সম্তোষকুমারী উত্তর 
দিয়োছিলেন 'মর্দানা নোহ মিলা, জেনানা কাহাসে মিলোগি 2৪ 

[বশের দশক থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত শ্রীমক আন্দোলনে যাদের 
নাম আমরা বিশেষভাবে পাই তাঁরা হলেন সন্তোষকুমারী দেবী, প্রভাবতী 
দাশগুপ্ত, সাঁকনা বেগম, ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু, সুধা রায় প্রমুখ । এরা কাজ 
করেছেন চটকল শ্রামকদের মধো, বন্দর শ্রীমকদের মধ্যে, এবং ধাওড়, 
জমাদারদের মধ্যে । এরা প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চমধ্যাবত্ত পাঁরবারের 
মহিল। ৷ দারিদ্র, নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্রীমকদের মধ্যে এরা কাজ করতে 
এসেছেন জাতীয় আন্দোলনের তাগিদে না, সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন কারণে, ন। 
প্রধানত মানবতাবোধ থেকে 2 


সান্তোষকুমারী দেবী প্রথম থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। রেঙ্গুনে তার বাল্যকাল কেটেছে । সেখানে থাকতেই তান সর্ব- 
ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য হয়েছিলেন, ১৯২১ সালের আমেদাবাদ 
পৌছান। এই সময়ই তান একদিকে মহাত। গাঙ্ধী অন্যাদকে দেশবন্ধু 
চত্তরঞ্জনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন, এবং ম্থাভাবে কলকাত৷ 
চলে এসে রাজনোৌতক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়েন। তবে তান তার 
কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন শ্রামকদের মধ্যে ।« 


ডঃ প্রভাব্তী দাশগুপ্ত সেন্ট পল্‌স্‌ কলেজ থেকে বি. এ পাশ করে 
মনোবিজ্ঞানে এম. এ পাশ করেন কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে । উচ্চ- 
শিক্ষা বৃত্ত নিয়ে বদেশ যান এবং কলাইিয়া . বশ্বাবিদ্যালয়ে এম. এ. ডিগ্রী 
লাভ করেন এবং জার্মানীর ফতাঙ্কফর্র্ড 'বশ্বীবদ্যালয়ের ড্রেট ডিগ্রী লাভ 
করেন। সম্ভবত জার্মানীতে থাকাকালীন সময়ে তাঁর সঙ্গে এম. এন, রায় 
ও অন্যান্য ভারতীয় 'বপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়, এবং সম্ভবত তাদের 
দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হন ।৬ 

প্রভাবতীর মা মোহনী দেবী কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন । 
তবে বাঁড়তে নানান রাজনৈতিক দলের লোকজন আসতেন, রাজনোতক 
আলাপ আলোচনা চলত ।৭ এই আলোচনায় আসতেন ডঃ ভূপেন দত্ত, 
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মাখন সেন, ভূপাতি মজুমদার, ধরণী গোস্বামী প্রমুখ । প্রভাবতী দেবা 
রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বড় হলেও প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনোতক দলের 
সঙ্গে তিনি যুস্ত ছিলেন না। তবে যে কবছর শ্রীমক আন্দোলনের কাজে 
[তিনি যুন্ত ছিলেন ততাঁদন তিন প্রধানত কাজ করেছেন ধরণী গোস্বামী, 
মুজফফর আহমদ, মাঁণ সিংহ বাঁড্কম মুখাজা প্রমুখদের সঙ্গে ধারা প্রত্যেকেই 
কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বা সমর্থক । প্রভাবতী দেবা কোন রাজনৌতক 
দলের সঙ্গে যুস্ত ন৷ হয়েই শ্রমিক আন্দোলন করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন, 
এবং সবচেয়ে নির্যাতিত এবং এক অর্থে সমাজের সবচেয়ে নীঢুতলার মানুষ 
জমাদার ঝাড়হদারদের সংঠিত করে আন্দোলনের কাজেই তান এঁগয়ে এলেন। 
মাঁণ সিংহ বলেছেন “প্রভাবতী দাশযুপ্ত। কাঁমউানিস্ট ছিলেন না, তানি ছিলেন 
জাতীয়তাবাদী প্রগাঁতশীল নেত্রী ।৮৮ অবশ্য জাতীর আন্দোলনের কোন 
ধারার সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে তান যুক্ত ছিলেন ন৷ ৷ 


সাকনা বেগম. ডঃ মেৈন্রেয়ী বসু এবং সুধা রায় 'ন্রশের দশকে এরা 
আসছেন শমিক আন্দোলনে । এদের মধ্যে সুধা যায় প্রথমে লেবার পার্টি ও 
পরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হন এবং টেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে 
যুন্ত হন । ডঃ মেত্রেয়ী বসু উচ্চাশিক্ষার্থে জার্ধানী ধান । 'হটলারের ক্ষমতা 
দখলের যুগে তান সেখানে ছিলেন ॥। তান ফিরে এসে ইংরেজাবরোধী 
আন্দোলনে যোগ দেন। কংগ্রেসের সঙ্গে যুন্ত হয়েই কাজকর্ধ শুরু করেন। 
বন্দর শীমকদের মধ্যে তান কাজ করেন। মুলত মানবতাবোধ এবং 
তখনকার কংগ্রেসী তান্দোলনের শুঁমিক সংগঠনের প্রচেষ্টা থেকেই তিনি 
শুমিক আন্দোলনে আসেন ।» 


সাকিনা বেগমের বাব পারস্যের একজন সশঙ্ত্র বিপ্লবী । পালিয়ে আসেন 
ভারতবর্ষে । সাঁকনা বেগমও বাবার বিপ্লবী চিন্তা ও সাহস দ্বার প্রভাবিত 
হন। সাকনা বেগমের বয়ে হয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে । তান 
রংপুরে কমিশনার ছিলেন। সাঁকনার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হওয়ায় সাকিন। 
কলকাতায় আসেন । কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে তান কোনাঁদনই যুন্ত 
হনান। রাজনীতিতে কাঁমিউনিস্টদেরই কাছাকাছি ?ছলেন। অবশ্য 
দলীয় সদস্য কোনাঁদন ছিলেন না । তিনি কর্পোরেশনের কাউীন্সলার পদে 
নির্বাচিত হন এবং ১৯৪০-এ ধাওড় ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন। ধর্মঘট সমস্ত 
কলকাতাকে অচল করে দেয়, সাকনা বেগম খুবই জনাপ্রয় নেত্রীতে পাঁরণত 
হন। তখনকার মেয়র এ, আর. 'সীদ্দকীর অনুরোধে তৎকালীন সরকার 
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বেগমকে কলকাতা থেকে বহিষ্কারের 'নর্দেশ দেন। সাকিন ছু কালের 
জন্য কার্শিয়াং চলে যান । দীর্থাদন তানও আন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত থাকেন 
নি ।১, 


শুমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত এই মাহল৷ নেত্রীদের কাজকমের বিস্তৃত 
আলোচনা এখানে সম্ভব নয় এবং তা করতে এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় । তবে 
বশের দশক থেকে স্বাধীনতা পর্যস্ত এরা যেভাবে আন্দোলনে এসেছেন বা 
কাজকর্ম করেছেন তাতেই অনেকগুলো জিজ্ঞাসা ব৷ প্রশ্ন মনে জাগে । 

প্রথমত, এ'দের লেখায় ব৷ সাক্ষাৎকারে বা এদের সমসামায়ক জীবিত 
ব্যান্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কোথাও এট৷ স্পষ্ট নয় যে এরা কোন শ্রামক 
আন্দোলনের দিকে ঝংকলেন। পথটা খুব সহজ নয়, শ্রমিক আন্দোলনে 
দীর্ঘ ইতিহাসও এদেশে নেই, তদৃপাঁর মাহলা শুমকদের মধ্যে বাঙালী মেয়ে 
নেই বললেই বলে । সন্তোষকুমারী তে৷ বলেইছেন যে আম স্বপ্নাঁদষ্ট হয়ে 
শ:মকদের সংগঠিত করতে এগয়ে আসি 1১১ 

আসলে শুমিকর। নির্যাতিত, তাদের কোন সংগঠন নেই, বিশেষ কোন 
আন্দোলন নেই (কৃষক সংগঠন, কৃষ+্ আন্দোলন তুলনামূলকভাবে অনেক 
পুরোনো) সম্ভবত কোন বশেষ রাজনীতিও নেই, সুতরাং এখানে মেয়েরা 
গেলে তাদের পক্ষে কাজ করা সুবিধা হতে পারে । সন্তোষকুমারী শুমিকদের 
কংগ্রেসী আন্দোলনের মধ্যে এসে জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গীভূত করার চেঙ্টা 
করে গেছেন । মানবতাবোধ থেকে শামক আন্দোলন করতে এসে এর। 
আন্দোলনকে হয় রাজনোতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুন্ত করেছেন তা অনেক সময় 
ব্যান্তগত আন্দোলন হসেবেও পাঁরচালিত করতে চেয়েছেন । তার থেকে 
নানান সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে । 

একটা প্রশংসনীয় দিক এর! প্রত্যেকে শমিকদের নিয়ে ইডীনয়ন ব৷ 
সংগঠন করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছেন । গৌরীপুর শ্রমিক সমিতি 
নাম দিয়ে সন্তোষকুমারী গৌরীপুর চটকল শীমকদের নিয়ে এক সামাত 
করেন । কার্নকের স্ট্রাইকন ইন ইগ্ডিয়াতে বলা আছে “১৯২১-২২এ 
বাংলাদেশে এক চটকলেই ধর্মঘট হয় ৭৯ বার ।-..গোরীপুরের ধর্মঘট তিন 
মাস ধরে চলে ।***্ধর্মঘটের শেষে গোরীপুরেই সবচেয়ে ভাল কাজের অবস্থা 
ও ভাল মাইনে দেবার কথা৷ ঘোষণা করা হল 1৮১২ 

শুধু গৌরীপুর নয় কীকিনাড়া থেকে বজবজ পর্যন্ত বিভিন্ন চটকলের 
শ-মকদের সংগঠনের সঙ্গে তান যুস্ত হয়োছলেন এবং তাদের জন্য 


১৯৩ 


আন্দোলন করেছেন । শাঁমকদের বেতন বৃদ্ধি, কাজের সুযোগ সুবধে, ভাল 
বাসন্থান, লেখাপড়ার সুযোগ, মেয়েদের বিশেষ সুযোগ সুবধা-এসবই 'ছিল 
এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ।১৩ প্রভাবতী দাশণুপ্ত। দি স্কাভেঞ্জা্ ইউনিয়ন 
অব বেহ্ল-এর প্রোসিডেন্ট ছেলেন ।১৪ কলকাতার 'বখ্যাত ঝাড়দদার 
ধর্মঘটের "তান ছিলেন অন্যতম এক নেত্রী। এর পর ১৯২৯-এর চটকল 
সাধারণ ধর্মঘটের সঙ্গেও যুস্ত ছিলেন প্রভাবতী দাশণুপ্তা । জুট ওয়ার্কার্স 
ইউনিয়নেরও তিনি প্রোসডেন্ট [ছলেন । 

এ দুটে৷ ধর্মঘ)ই 1ভন্ন ভিন্নভাবে তখনকার রাজনীতিতে দাগ রেখে 
গেছে । চটকলের সাধারণ ধর্মঘট প্রসঙ্গে রয়াল কমিশন অব লেবারের 
কাছে বাংলা সরকার এক 1ববাতিতে বলে “এই চটকল ধর্মঘটগুলি নান 
কারণেই উল্লেখযোগ্য । একটা হচ্ছে এদের 'বশালতা। বাংলাদেশের 
ইতিহাসে এর আগে কখনও সাধারণ ধর্মঘট গোছের কিছু সংগঠিত করার 
চেষ্টা করা হয়ান। ১লা জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেপ্বরের মধ্যে সর্সমেত 
২,৭২,০০০ জন শমক ধর্মঘট করে ।”১৫ 


এই সব ধর্মঘট চলাকালে প্রভাবতী দেবী শুধু সভা সাঁমাতিতে বন্তুতাই 
করেন নি, বাঁন্ততে বাঁন্ততে ঘুরেছেন, ধর্মঘটী পাঁরবারগুলোতে খাওয়।৷ দাওয়ার 
ব্যবস্থা করেছেন, বাইরের আকুমণে বুখে দাঁড়য়েছেন- সাহসের কোন অভাব 
ছল না। 

তবে যেটা এরা কেউ ভাবেন নন তা৷ হল শ্রামকদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব 
তৈরী করার কথা । এই দুই নেত্রীর শুমিকদের মায়ের মত হয়ে তাদের ভালর 
জন্য চিন্তা করেছেন, কাজ করেছেন, নেতৃত্ব তাদেরই হাতে । আবার বাইরে 
থেকে অন্য নেতৃত্ব এলেও তার সঙ্গে বিরোধ বেধেছে । সে যুগেই মেয়েরা 
একাজে আসেইনি তাই এদের মঙ ধে দু-এক জন এসেছেন তাদের মধ্যে 
স্বাভাঁবকভাবে আঁমত্ব(:০)বোধটা প্রবল ছিল । তাই দেখা গেছে কাজ 
করতে গিয়ে নেতৃত্বের অন্যান্যদের সঙ্গে মতপার্থক্য হলে ক্লমশ এরা কাজ 
থেকেই সরে এসেছেন । বশ শতকের বশের দশকে শহীমক আন্দোলনে 
এই দুই নেত্রীর নাম মুখে মুখে ফিরত, এর পর শ:ীমক আন্দোলন উত্তাল হল 
কিন্তু এদের নাম আর পরের দশকেই শোন। গেল না । এ সরে যাবার কারণ 
সম্ভবত সাংসারক অসুবিধা বা শুমিক আন্দোলনে আঁনিচ্ছা৷ থেকে নয়, একে- 
বারে ব্যান্তগতভাবে খাপ খাওয়াতে না পারার জন্য । 

রাজর্নীতিগত পাঁরবর্তনও এদের আন্দোলন থেকে সাঁরয়ে এনেছে । 


১৯১৪ 


রুশ বিপ্লবের প্রভাব তখন অন্য অনেক দেশের মত আমাদের দেশেও এসেছে । 
এ শুমিক আন্দোলনের নেতাদের কারুর কারুর মনে নতুন চস্তাও আসছে । 
সন্তোষকুমারী দেবী মনে করতেন শ্রামক আন্দোলন কংগ্রেসের মধ্যে 
থেকে, নিয়মতান্ত্রক পথে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করুক । আর সেই 
আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তাদের জন্য মাইনে বাঁদ্ধ, থাকা খাওয়ার সুযোগ 
সুবিধা, এসব করা যাবে । 

প্রভাবতী দেবীও এরকমই ভাবতেন- দাবী দাওয়া গ্ুঁছয়ে লখে মালিক 
পক্ষকে দিতে হবে এবং দাবী দাওয়া আদায়ের জনা ধর্মঘটও করতে হবে । 
কিন্তু মালিক শুমিক সংঘর্ষ যে আনবার্ধ এবং শুমিককে যে তার জন্য তৈরী 
হতে হবে, এতাবে তারা ভাবেন নি। তাই দৃষ্টিভঙ্গীরও বরোধ হয়েছে । 
ক্রমশ সার! পৃথবীর সঙ্গে তাল রেখে আমাদের দেশের শুমিক আন্দোলনের 
চারত্রও পাণ্টাতে শুরু করেছে- সম্ভবত এই পাঁরবর্তনের সঙ্গে এরা সঙ্গাত 
রাখতে পারেন নি । 

কন্তু আশ্চর্য এই যে, এই দুই নেন্রীই শুমিক আন্দোলনে ধাদের সহকমী 
হিসেবে পেয়েছেন এবং ধাদের সঙ্গে লজ করে খুশী হয়েছেন তাঁরা কিন্তু 
অনেকেই এই নতুন চিন্তার মানুষ । 


সন্তোবকুমারী কাজ করেছেন বাঁঞ্কম নুখাজাঁ, কালিদাস ভট্টাচার্যর সঙ্গে । 
[বখ্যাত কমিউীনস্ট এম, পি শাপুরজী শাকলাতওয়ালা এদেশে এসে তাঁকে 
?নয়ে তান ?বাভন্ন ফ্যাক্টরীতে শ্ুমিকদের মধ্যে গেছেন, তাঁর সঙ্গে 
বন্তৃতা করেছেন, তাঁকে কমিউনিস্ট জেনেও । 

আবার প্রভাবতী কি ঝাড়ুদার আন্দোলনে, ফি চটকল ধর্মঘটে কাজ 
করেছেন মুজাফফর আহমদ, ধরণী গোস্বামী, আব্দুল হালিম, মাণ সিং 
প্রনুখদের সঙ্গে । এরা সবাই হয় তখন না হয় অপ্প কিছুদিনের মধ্যে 
কাঁমউনিস্ট পার্টিতে এসেছেন । কিন্তু এই মতাদর্শের সঙ্গেই এরা নিজেদের 
মাঁনয়ে নিতে পারলেন না। 

তবে সন্তোষকুমারী আজীবন রাজনোতক আন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত। 
শ্রামক কল্যাণের জন্য শ্রমিক নামে একটি পান্রকাও তান প্রকাশ করেছেন । 
নানান পন্র পান্ুকায় তিনি শুমিক আন্দোলন সম্বন্ধে লিখেছেন-_তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী 
একটু স্বতন্ত্র ছিল। তাই তান লিখেছেন “এই সহম্্র বছরের নীড়, 
অবনামিত শেঃণীর উন্নাতি করতে হলে বর্তমান সমাজের বহু নিয়ম কানুনের 
ধ্বংস সাধন .করতে হবে, নতুন নিয়ম তৈরী করতে হবে সমাজকে নৃতন 


১৯৫ 


আদর্শানুযায়ী নবভাবে পুনগ্গঠিত করতে হবে ।***প্রত্যেক শ্রেণণীকেই তাদের 
[বিভিন্ন ধারানুষায়ী িত্তাবকাশ করতে সুযোগ 'দিতে হবে 1১৬ 


আবার অন্য একটি লেখায় তিনি বলছেন, “বর্তমান শ্রামক সম্প্রদায়কে 
ছলেবলে চা'ঁপিয়। দাবিয়া রাখবার জন্য ধনী কলওয়ালাদের পাঁথবাীব্যাপী যে 
[বরাট আয়োজন চাঁলতেছে তাহার পাঁরচয় আজ আর কোথায়ও অপ্রকাশ 
নাই । বলা বাহুল্য, এরুপ হওয়া নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত হইলেও আদ 
অস্বাভাঁবক নয় 1৮১৭ 


এ ধরনের লেখা অবশ্য সন্তোষকুমারীর চিন্তার সচ্ছতাই প্রকাশ করে । 
প্রভাবতীর এ ধরনের কোন লেখা আছে বলে এখনও জান না, তবে এর! 
দুজনেই রাজনৈতিক চিন্ত। ভাবনা থেকে নয় মানবত। বোধ থেকেই শুমিকদের 
মধ্যে এসেছেন তার তারা সবচেয়ে বড় পুরস্কার পেয়েছেন শমিকরা যখন 
মাইরাম বা মাতাজী বলে তাঁদের কাছে এসেছেন । প্রভাবতী বলেছেন 
“যেখানেই আম গোছ, সেখানেই শুমিকরা আমায় 'মাতাজী ক জয়' ধ্বানি 
দয়ে সম্বর্ধনা জানিয়েছে । এটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার 1৮৮ 

এদের কাজকর্মের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কতগুলো গুরুত্বপূণ দিকও চোখে 
পড়ে । এরা নিঃসন্দেহে অসাম্প্রদায়িক শছলেন । চটকলে, ঝাড়ুদার 
আন্দোলনে ব৷ বন্দর শুমিকদের মধ্যে আঁধকাংশই ছিল মুসলমান এবং নানান 
অণ্লের নিম্নবগের আঁদবাসী মানুষ । সন্তোষকুমারী, প্রভাবতী, মৈত্রেয়ী 
দেবী এরা প্রত্যেকেই বলেছেন শুমিকদের মধ্যে আমাদের কোন অসুবিধে 
হয়নি । তারা আমাদের খুব শুদ্ধা করেছে । এরা প্রত্যেকেই 1শাক্ষিত এবং 
সব অর্থেই সমাজের উপর তলার মানুষ । কিন্তু বাঁন্ততে গিয়ে এদের সঙ্গে 
মেলামেশ। করতে কোন কুঞ্াবোধ এদের ছিল না । জাত পাত সমস্য 
কোনাদন এদের কাছে সমস্যা বলেই মনে হয়নি । যেকোন সময় যেকোন 
আন্দোলনে এটা একটা বাল দিক । এই অসাম্প্রদায়ক মনোভাব এবং 
জাতপাতের সমস্যায় ভেসে ন। যাওয়া-এটা কি যে যুগে জাতীয় আন্দোলন 
এবং গান্ধী নেতৃত্বে প্রভাব 2 এ প্রশ্নটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখার মত । 

একট প্রশ্ন মনে আসে যে এরা তে। মাহলা নেত্রী-কিস্তু আলাদা করে 
মাহল। শুমিকদের জন্য এরা িছু ভেবেছেন কি ? 

একথ। ঠিক তখন মেয়ে শুমিক তুলনায় অনেক কম । বাঙালী মেয়ে 
একেবারেই নেই। আঁধকাংশ শুমিকই আসতো, কি মেয়ে,কি পুরুষ, 
রাঁচী, সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর বিহার, ইউ পি, তেলেঙ্গানা, এসব অঞ্চল 
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থেকে । (কোন প্রাদোশকতার সঙ্কীণ চিন্তা এই নেত্রীদের আচ্ছন্ন করেনি । 
নির্ধিধায় তাঁরা শ:মিকদের মধ্যে কাজ করেছেন, কিন্তু মেয়ে পুরুষ আলাদা 
করে কিছু ভাবেন নি, সবাই নিপীঁড়ত, বণ্ণিত, শুমিক, এই বোধটাই তাদের 
কাছে বড় ছিল । 


অথচ এই একই সময় নিশ্চিত ভদ্রলোকরা আঁধকাংশই 'কন্তু মাহলাদের 
এই কাজকর্মকে ভাল চোখে দেখেন নি এমনাঁক নানান রকম প্রাতিবন্ধকতার 
সৃষ্টিও করেছেন । 

প্রথমত, জাতীয় আন্দোলনের আঁধকাংশ নেতৃবৃন্দই শীমক আন্দোলনকে 
জাতীয় আন্দোলনের অংশ বলে মেনে নিতে রাজী ছিলেন না । তাঁদের 
মতে স্বাধীনতার আন্দোলন ভদ্রলোকদের আন্দোলন । ধারাও শুমিক 
আন্দোলনে সহানুভাতি দৌঁখয়েছেন তাঁরাও চেয়েছেন তাদের বাঁধা ছকের মধ্যে 
আন্দোলন চলুক । কিন্তু ঘটন। প্রভাবে দেখা গেছে যে শুমিক আন্দোলন 
স্বাভাঁবকভাবে অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে এবং এই নেন্রীরাও স্বেচ্ছায় 
হোক বা অন্য কোন প্রভাবে হোক অন্যরকম 'চন্ত। করতে শুরু করেছেন 
যা অনেকেই পছন্দ করেন নী । ৩খনকার বেশ প্রখ্যাত একটি দৌনিক 
“আনন্দবাজার পাঁন্রকা” সন্তোষকুমারী সম্বন্ধে নানান কুৎসা রটনা করে 1১৯ 
অবশ্য সম্তোষকুমারী তাতে বিচাঁলত হন ?ন পান্রক। সম্পাদককে প্রকাশ্যে ক্ষম। 
চাইতে বাধ্য করেছেন । 

প্রভাবতী দাশ মুপ্তাকেও এই ধরনের আন্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে । 
শানবারের চিঠিতে প্রভাবতীর কার্টন ছাপা হয়েছে, ধাঙড়দের সংগঠিত 
করছেন বলে তাঁকে পাঁরহাস করে সংবাদ বেরিয়েছে । প্রবাসী পাত্রকায় 
সমস্ত ধাঙড় ধর্মঘটকে 'বদুপ করা হয়েছে সঙ্গে তার নেতৃবৃন্দকেও ।২* 
সাকন। বেগম মুস্লমান হওয়ায় তাঁকে আরও বাধা পেতে হয়েছে । চল্লিশের 
দশকে [তিনি যখন আবার ধাঙড় ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন তখন তৎকালীন মেয়র 
এ. আর. 'সাঁদ্দকী (লীগপন্থী) সাকনাকে কলকাত। থেকে বাহঙ্কার করেন, 
1তাঁন কার্শয়াং চলে যান । 

তুলনামূলকভাবে ডঃ মৈত্রেয়ী বোস বা সুধা রায়কে কম বাধা পেতে হয়েছে 
কারণ ততাঁদন আন্দোলনের চাঁরতর পাপ্টেছে এবং ব্যাপ্তিও হয়েছে । তবুও 
ভদ্রলেকেরা এই শমিক আন্দোলনকে খুব ভালভাবে কখনও মেনে 'নিতে 
পারেন নি। 

শ:মকের দুধখে সম্তোবকুমারী একাঁদন এসোছিলেন এদের জন্য কাজ 
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করতে । সেই একই মানবতাবোধ থেকেই প্রভাবতী কি মেত্রেয়ী বোসের 
মত বা সাঁকনা বেগমের মত 'বিদুধী মাঁহলারা শুমিকের দুঃখে সাড়া দিয়ে 
তাদের মধ্যে কাজ করতে এসেছেন । যখন শ:মিকদের পাশে প্রায় কেউই 
নেই তখন সাহস করে এই মেয়েদের এাঁগয়ে আসা. তাদের আন্দোলন 
পাঁরচালনা করা সবটাই আমাদের জাতির ইতিহাসে গুরুত্বপূণ । 

তবে সন্তোষকুমারী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তাই তানি শুমিক আন্দোলন 
থেকে সরে গেলেও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রইলেন জীবন কাটালেন 
মূলত সমাজ সেবামূলক কাজে । ডঃ মেত্রেয়ী বসু আজ একজন সমাজসেবা 
এবং রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও যৃন্ত। সাঁকনা বেগম 
ইতিহাসে হাঁরয়ে গেলেন । প্রভাবতী দাশনুপ্তা নেতৃত্ব থেকে অপসা'রত 
হওয়ায় আন্দোলন বমুখ শুধু যেন কোন রকম রাজনীতি সংশুবেই আর 
রইলেন না এক অর্থে তান হাঁরয়ে গেলেন তার পাঁরাঁচত জীবন থেকে । 


নির্দেশিক। 


১ কানাইলাল চট্রোপাধ্যায় ( সম্পাদিত ) ভারত শ্রম প্লীবী, কলকাতা, 
১৯৭৫১ ভূমিকা, পৃঃ ১৭। 

২ সোমপ্রকাশখ, ৫& মে, ৯৮৬২ 

এস. এ. ভাঙ্গে (সম্পা্দত ) এ ভাই টি ইউ সিঃ ফিফটি ইম্সারস 

৯ম খণ্ড ( বোম্বাই ), ১৯৭৩ 

সাক্ষাৎকার, সন্তোষকুমারী দেবী, ১৯৮২ । 

সন্ভোষকুমারশ দেবী; আমেদাবাদ কংগ্রেস (অপ্রকাশিত 

রচন1 )। 

ধরণ গোস্বামী সাক্ষাতকার, ১৯৮৫ 

কমল! দাশগুধা : স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী । 

মণি সিংহ £ জীবন সংগ্তাম, ঢাকা, ৯৯৮৩1 

উঃ মেত্েয়ী বসু: সাক্ষাৎকার ১৯৯৮৩ 

৯০ ধরণশ গোস্বামী £ সাক্ষাকধর ১৯৮৫ 
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সম্তভোষকুমারীশী দেবী £ হাউ আই স্টাটেভ দি লেবার মুভমেন্ট 
€( অপ্রকাশিত রচন। ) 
ভি. বি. কার্ণিক £ আট্রাইকস ইন ইশ্ডিযা, পৃঃ ১০৩। 
সম্ভোষকুমারী দেবী--সাক্ষাৎকার। ১৯৮৩ । 
মুজাফ্‌ফর আহমদ £ আমার জীবল ও কমিউনিস্ট পাঁচটি ১৯২৯- 
৩৪, ২য় খণ্ড । 
রয়াল কমিশন অব লেবারের কাছে বাংল! সরকারের 
বিবৃতি । 
শ্রমিক ( সাপ্তাহিক ): সন্তোষকুমারী দেবী সম্পাদিত। ৯ম বর্ষ, 
২৫ সংখ্য1, ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ । 

ংহতি (মাসিক ): ১মবর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৯৯২৩1 সন্ভোষকুমারী 
দেবী লিখিত প্রত্ন্ধ £ “বাংলার চটকলের কথণ 1” 
প্রভাবতশ দাশগুপ্ত : (সাক্ষাংকার ) £ জওহরলাল নেহরু মিউজিয়াম 
গ্যাণ্ড লাইব্রেরী, দিল্লী । 
আনন্দবাজার পত্তিক1, ২৫, ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর, ৯৯২৪ । 
ধরণ গোস্বামী (পাক্ষাতৎকার ) ৯৯৮৪-১৯৮৫ 
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বাংনায় কম্যুনিস্ট প্রাটির কিশোর বাহিনী 


অন্বরাধ। রায় 


বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালে কম্যানস্ট পার্টর উদ্যোগে গঠিত হয় এক 
1কশোর বাহিনী । এর আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ক'বছর এবং এটি বোধ হয় এদেশে 
কমুযুনিস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে স্বষ্পজ্ঞাত দক । তা” সত্তেও এবং অনেকট৷ 
সেই কারণেই আকর্ষণীয় 'কশোর বাহনীর ইতিহাস । 

সূচনা £ কক্্যানস্টদের তৎকালীন সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধে' শোর বাঁহনীর 
প্রারাণ্তক ইতিহাসটা মোটামুটি পাওয়া যায়। ২৪শে মার্চ ১৯৪৩-এ একটি 
রিপোর্ড বের হল এই কাগজে । শিরোনাম “ছেলের দল 'পাঁছয়ে নেই” । 
1রপোর্চটির 'ভীত্ত ছিল বাকুড়া থেকে এক কিশোরের পাঠানো চিঠি । সে 
জানায় যষে সেখানে মাহল। ফ:্টের সঙ্গে বালক-বাঁলকার দলও সোৎসাহে কাজে 
মেতেছে । আনন্দবাজার পীত্রকার কিশোর বিভাগের প্রধান 'মোমাছ' 
(বিমল ঘোষ ) নাক “হুল ফহটিয়েছেন, এই সচেতন উদ্যোগকে । ছোট 
মেয়েদের জন্য বাকুড়ায় তার যে 'মাঁণমেল।, দল ছল, তাদের তানি উপদেশ 
দিয়েছেন রাজনীতি থেকে দূরে থাকো, তরুণী সংঘের সঙ্গে মিশবে না। 
বাঁকড়ার বামপন্থী তরুণীদের পাত্রক। 'জাগরণীকে কটাক্ষ করে বলেছেন-_ 
মেয়েদের আবার কাগজ বের করার ?ক দরকার ! তারা আলনা গোছাবে, 
পপতা-মাতার সেব। করবে । এমনাঁক তান নির্দেশ দেন, মাঁণমেলা-রা স্বাধীনত। 
দিবসের অনুষ্ঠানেও যোগ দেবে না । এঁদন বরং তার। বাড়ীতে আত্মার 
প্রার্থনা করবে । 

৩১শে মার্চ, ১৯৪৩, জনযুদ্ধ সম্পাদক বললেন, “ছোটদের জন্য লেখ চাই 
ও খবর চাই ।...দেশের কাজে আজ ছোট ছেলেমেয়েদের অবদান কম নয় । 
তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে সংগঠনের দূপ দিতে হইবে |” 

৭ই ঞপ্রুল, কলকাতার নবকৃ্ণ স্ট্রীটের কিশোরদের তরফ থেকে এক চিঠি 
তারা ইতিমধ্যেই আণ্টলিকভাবে াীজেদের সংগঠিত করেছে । তারা 
গনয়ামত জনযুদ্ধ কাজ পড়ে, ফ্যাঁসস্ট-ীবরোধী গান শেখে । তারা একটি 
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হাতে লেখা পীান্রকাও বার করে, নাম 'উদ্মেষ । 'মৌমাছর' স্ববৃপ তারা 
চিনেছে। তারা রাশিয়া ও চীনের বীর কিশোরদের সঙ্গে সান তালে চলতে 
চায় । তাদের দাবী, জনযৃদ্ধ কাগজে অন্তত একটি পাত ছোটদের জন্য রাখতে 
হবে এবং বড়র৷ তাদের আরো ভালো করে, আরো বড় করে দল গড়ার উৎসাহ 
দিক । এই চিঠিটির নীচেই জনযুদ্ধ-সম্পাদক ডাক দিলেন সব ?কশোরকে-_ 
“এমানভাবে তোমরাও দল গড় ।” 

১৪ই এপ্রলের জনযুদ্ধে রংপুরের বাগুয়া থেকে এক কিশোরের চিঠি । 
সেখানেও তারা বালক সাঁমাতি খুলেছে । তার কুঁড় জন সদসা এসেছে 
মুসলমান চাষীর ঘর থেকে চ১৪01১16% ৬৪: আর জনযুদ্ধ কাগজের লেখা 
তাদের বেশ শন্ত লাগে । তাই তারা ছোটদের উপযোগী লেখা চায় । 


এঁ ১৪ই এীপ্রলই, অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের দিন, কিশোর বাহনীর 
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় কলকাতার [70197 55001961017 17911-এ 1 এ'র 
বিস্তারিত 'ববরণ পাওয়া যায় ২১শে এ্রীপ্রলে জনযৃদ্ধে। ৩০০ জনের 
সমাবেশে আঁধকাংশই ছিল শোর । তারাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পারিচালন৷ 
করে । খ্যাতনামা সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও কমুযুনিস্ট নেতা সোমনাথ 
লাহিড়ী উৎসাহদায়ক ভাষণ দেন । 


িশোর বাহিনী গঠনের এই ষে ইতিহাসটা জনযৃদ্ধে পাওয়া যায়-স্ানীয় 
স্তরে ছোটদের সংঘবদ্ধ করার উদ্যোগ, তারপর পার্টির উস্চু মহল থেকে 
প্রাদোৌশক সংগঠন তৈরী করে তাকেই একটা বড় চেহারা দেওয়া-_এটা সমার্থত 
হয় নৃপেন ব্যানাজার 1ববরণ থেকে । শ্রী ব্যানাজাঁ ছিলেন কুমোরটুলি 
অঞ্চলের এক কম্যুনিস্ট পাঁরবারের সন্তান ও কিশোর বাঁহনীর প্রথম 
প্রাদেশিক সম্পাদক ৷ তানি বতদূর মনে করতে পারেন, এঁ অণ্টলে সরোজ 
হাজর। নামে জনৈক কমুযুনিস্ট স্কুলে স্কুলে ঘুরে ছোট ছেলেদের সঙ্গে ভাব 
জমাতেন । তাদের একটা সচেতন আর গঠনমূলক জীবনচর্যায় উৎসাহ দতেন। 
সেটাই ছিল 79০৩৪ । তারপর কিছুদিনের মধ্যেই তাকে ঘরেই এঁ পাড়ায় 
িশোর বাঁহনী গড়ে উঠল । 


কত যে উদ্দেশ্যটা কিশোর বাহিনী গঠনে কেন্দ্রাতিগ শাস্তি হিসেবে কাজ 
করোছল পার্টির নেতৃস্তরে, বশেষ করে সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশীর 
মনে, তার ওপরেও যথেষ্ট জোর দিয়েছেন নৃপেন ব্যানাজাঁ। তিনি বলছেন, 
যোশীর রাজনীতিতে হয়ত ভুল ছিল । কিন্তু মানতেই হবে যে কম্যানজ্ম 
সম্পর্কে র্‌ ধারণা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক । তানি (যোশী ) বলতেন, 
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কম্যুনজমের বিস্তার জীবনের সবক্ষেত্রে। তাই খাপছাড়াভাবে আন্দোলন 
করা কিছু ব্যন্তি কমৃযুনিস্ট নয়, তিনি চাইতেন একজন কম্যুনিস্ট তার প্রভাব 
ছড়িয়ে দেবে নিজের চাঁরাঁদকে, প্রথমত নিজের পাঁরবারে । আর এরকম 
একেকটি পাঁরবার হবে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের একেকটি 81711 এসব 
পাঁরবারের মাঁহলাদের কাজের ক্ষেত্র হিসেবে যেমন তৈরী হছেছিল মাহলা ফন্টে, 
এখন তেমনি কিশোরদের জন্য তৈরী হল আর একটি ফট । 


বয়স্কদের একটা খ্ব সাধারণ প্রবণত। হল ছোটদের অলীক অবাস্তব জগতে 
রেখে দেওয়। । আনন্দবাজারের 'মৌমাছ' হয়ত সেটাই করতে চাইছিলেন খুব 
উৎসাহের সঙ্গে । নৃপেন ব্যানাজীর ভাষায়, তার ছিল “কংগ্রেসের থেকেও 
০0076158116 11116” । এই প্রবণত। প্রতিরোধ করা নিশ্চয় কিশোর বাঁহনী 
গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কন্তু কোন বান্তগত ?বদ্ধেষের ওপর কিশোর 
বাহন'র প্রাতিষ্ঠা হয়ান। 


রাশিয়া-চীনের ছোট ছেলেমেয়েদের বীরত্ব কাহিনী কিশোর বাহিনীর কাছে 
বিরাট প্রেরণার উৎস ছিল । চীনের 11116 7২6 796৬115 সম্পর্কে হয়ত 
তখনে। এদেশে 'বিস্তারতভাবে জান ছিল না; কিন্তু রাশয়ান ছেলেমেয়েদের 
অনেক গল্প, 'বপ্লব ও গৃহযৃদ্ধের সময় তাদের অবদানের অনেক কাহনী এখানে 
পৌছায় । ছোটরা যে অসাধারণ ক্ষমতা রাখে তা'র দৃষ্টান্তগুল মনে করে 
এবং সেই ক্ষমতাকে [ঠিকমত চালনা করার উদ্দেশ্যে দেশ-পুনর্গ5নের সময় 
রাঁশয়াতে তৈরী হয় 71906215 (১০-১৬ বছর বয়স্কদের জন্য ) আর 
০] (01001000011150 16209 ( বয়স-সীমা ১৪-২০ বছর )। আদর্শ 
কম্যুনিস্ট গড়ার প্রথম দু'টি ধাপ ছিল এই দুই সংগঠন । 

বাংলাদেশেও কিশোর বাহনী অনেকটা এই উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ে ওঠে । 
কমুযনস্ট গড়ায় কাজে ছাত্র ফেঙারেখনের ঠিক আগেই ছিল এর অবস্থান এবং 
ভূমিকা ছিল ছাত্র ফেডারেশনেরই পাঁরপ্রক । কশোর বাহিনীর জন্য 
নির্ধারিত বয়গঃ্সীমাটা ঠিক জানা যায় নি। তবে বতদ্রব মনে হয়, উচ্চতর 
সীমা ছিল ১৬ বছর, অর্থাৎ ম্যাট্রক পরীক্ষা দেবার বয়স । অনেক সময়ই 
কিশোর বাহনীর সদস্য ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য হিসেবেও কাজ করত । 
আবার ছান্র ফেডারেশনের সভ্য একই সময় হত কমুযুনিস্ট পার্টির সদস্য । 
শুধু ছান্র ফেডারেশন নয়, কণ্যনিস্ট পার্টির অন্যান্য গণমাধ্যম ক্ষেত্রগুলও ছিল 
বাহনীর সাবালক হয়ে ওঠা সভ্যদের গ্রহণ করার জন্য মাহলা আত্মরক্ষা 
সাঁমতি ব সংস্কাত চর্চায় যারা উৎসাহী তাদের জন্য গণনাট্য সংঘ । 
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[কিশোর বাহিনীর মাথা-পিছু ঠাদা ছিল এক আনা । প্রতীকচিহ একটি 
উত্তোলিত মু্টবদ্ধ হাত । 

কন্যুনিস্ট পার্টির অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে কিশোর বাহিনী প্রাতীনাঁধ 
পাঠিয়েছে । বষ্কেতে ১৯৪৩-এর মে মাসে পার্টির যে প্রথম কংগ্রেস বসে 
তা'তে বাংলার কিশোর বাহিনীর প্রাতানাধত্ব করেন নৃপেন ব্যানাজী ৷ 
সেখানে অন্য প্রদেশের তিন-চারজন 'কশোর প্রাতাঁনাধর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ 
হয়। কিন্তু সাধারণভাবে অন্যান্য প্রাদোৌশক কিশোর সংগঠন সম্পর্কে 
বাংলাদেশের বিশেষ কিছু জানা ছিলনা; তাদের সঙ্গে যোগাযোগও 
ছিল না। 

িশোরদের নিজস্ব সমাবেশও হত । যেমন, ১৯৪৩-এর ১৪ই অঠোবর 
একটি বড় সমাবেশ হয় কলকাতায়, যেখানে যোশী ভাষণ দেন ও বিশেষ জোর 
দেন কিশোর পান্রকার প্রয়োজনীয়তার ওপর । 


কিশোর বাহনীর কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল ৮/২ ভবানী দত্ত লেন, যা ছিল ছান্ন 
ফেডারেশনেরও আঁফস । ছান্রনেত। অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য ছিলেন কিশোরদের 
সারজনীন 'ছোড়দা', তাদের অত্যন্ত 'প্রর ও প্রধান প্রেরণাদাতা । নৃপেন 
ব্যানাজী বলেন, “সরোজ হাজরার পরেই, আর একটু ওপরের স্তরে, প্রাদেশিক 
স্তরে, আমাদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সংযোগ রাখতেন অন্বদাশঙ্কর ভট্টাচার্য ।” 
ছোটদের সঙ্গে মেশার ক্ষমত৷ ছিল তার অসাধারণ । তাদের সমস্যাগুল ঠক 
ঠিক বুঝতে পারতেন, তাদের কম্পন। বিস্তারে সাহায্য করতেন। ১৯৪৪ 
সালে তানি বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক নিযুস্ত হলেন । 
তখন থেকে আর কিশোর বাহিনীর জন্য খুব একট। সমর দিতে পারতেন না । 
কিশোর বাঁহননীর নেতা হিসেবে তার স্থান নিলেন সুকান্ত ভষ্টাচার্য এবং এই 
তরুণ কাব সংগঠনের মত গদ্যময় কাজেও নিজেকে যথেষ্ট দক্ষ প্রমাণিত 
করেন । কিশোর বাহিনীর কমসচিব হিসেবে লেখা তার বেশ কয়েকটি চাঠ 
আছে 'সুকান্ত-সমগ্র'তে, সেগুলিতে কিশোরদের জন্য উপদেশ-নির্দেশ 1দয়েছেন 
তিনি । জনবৃদ্ধ ও পরে স্বাধীনত। পাঁন্রকাতেও নিয়ামত নর্দেশ দেওয়া হত 
1কশোর বাহিনীর জন্য । 

বস্তার £$ খুব দুত কিশোর বাহিনীর শাখা ছাঁড়য়ে পড়ে বিভিন্ন স্থানে 
হাওড়ার আন্দুল থেকে আসামের 'িরুগড় ও ধুবাঁড় পর্যন্ত। জনযুদ্ধ 
১৯-৫-৪৩, ১৬-৬-৪৩, ১৭-৭-৪৩ আর ১০-৮-৪৩ থেকে জানা যায় যে 
তখনই কিশোর বাহিনীর ঘাটি ছিল হুগলী, ২৪ পরগণা, মোদনীপুর, বর্ধমান, 
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বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, ফাঁরদপুর, ঢাকা, রাজশাহী, 'দিনাজপুর-__বলতে গেলে 
বাংলাদেশের সব জেলাতেই । প্রাতষ্ঠার 'তিনমাসের মধ্যেই সদস্য সংখ্য। 
দাড়ায় ১০০০ । তার মধ্যে ৩০০০ মেয়ে । খুব রক্ষণশীল পাঁরবারের 
পদনিশীন মেয়েদেরও টেনে আনা হয় । চাষী-মজুরদের পাঁরবার থেকেও 
অনেক সভ্য আসে । সব শেব যে 'হসেবট) পাওয়া যায়, সেটা কয়েক বছর 
পরে, তা'তে মোট ৬০০ কেন্দ্রে ৩০,০০০ ছেলেমেয়ে সভ্য হসেবে কাজ 
করাছল। 


কলকাতার 1বাঁভন্ন অগ্ুলেও কিশোর বাহনী ছাঁড়য়ে পড়েছিল, সবচেয়ে 
লক্ষণীয়ভাবে উত্তর কলকাতায় । শাখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে সাক্ুয় ছিল 
শ্যামবাজার শাখা, যার ঠিকানা ১৩।১ বলরাম ঘোষ স্টটীট, কমল বসুর বাড়ী । 
খেলাধুলো, সংস্কৃতি ও সেবামূলক কাজে এই শাখা ছিল সবার সেরা । 
দেখাশোনা করতেন সুকান্ত স্বয়ং । তাকে সাহায্য করতেন আরাত পাকরাশী 
(এখন গাঙ্গুলী )। মধ্য ও দাক্ষণ কলকাতাতেও কিশোর বাঁহনীর শাখা 
ছিল । বৌবাজার, ভবানীপুরে জগুবাবুর বাজারের পিছনে, কালীঘাটে উজ্জ্বল৷ 
ধসনেমার উল্টোঁদকে স্থানীয় কম্যুনিস্ট পার্টির আঁফসে একটা ও আর একটা 
নেপাল ভট্টাচার্য লেনে, কাকুলিয়া, ডোভার লেন, টযায়াংখুলার পার্ক ইত্যাদি 
স্থানে নেতাদের মধ্যে রমাকৃ্ণ মৈত্র, নরনারায়ণ ভট্টাচার্য, মোহিত আইচ, মদন 
সাহ। ( ইনি হুগলীর চণীবাচী কিশোর বাহনীতে ছিলেন ), শচীন ভোৌমক, 
প্রসূন বসু, কৃ্কা দত্ত এবং আরে অনেক নাম ( অনেক সময় পদবীবিহীন )। 
পেয়োছ। আরাতি গাঙ্গুলী বলেন, গিরীশ ঘোষদের বাড়ীর এক মেয়ে নাঁক 
বাগবাজার শাখায় ছিল । ছোটরা তাকে খুব মান্য করত । 


নীতি ও কার্যক্রম £ কিশোর বাঁহনীর 70০০০ ?ছল "শিক্ষা, স্বাস্থ), সেবা, 
স্বাধীনতা" (জনযুদ্ধ, ১৯শে মে,'৪৩)। 

শশক্ষ। বলতে অবশ্যই জীবনমুখী শিক্ষা বোঝাতে। এবং তার সাথে 
জাঁড়য়ে ছল একটা সামীগ্রকতার ধারণা । বামপন্থীরা চেয়োছল, জ্ঞান- 
বজ্ঞানের 'বাঁভন্ন ক্ষেত্রে ছোটদের পাঁরচয় করিয়ে দিতে । প্রাত সপ্তাহে 
শাখাগুলর নিজেদের যে সভা বসত (যাকে কোন কোন ক্ষেত্রে বল৷ হত 
পমলন সভা' ) তা'তে 'বাভন্ন বিষয়ে লেখা পড়ে শোনানে। হত এবং তারপর 
হত তা'ই নিয়ে আলোচনা । সুশোভন সরকারের € অমিত সেন ছদ্মনামে ) 
ইতিহাসের ধার!' যেমন তারমধ্যে থাকত, তেমনি হয়ত থাকত পদার্থাবজ্ঞনের 
কোন সমস্যা । অনেক শাখারই নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল । অনেক সময় পাড়ার 
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[িশোর পাঠাগারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠত কিশোর বাহিনী । সেই সুযোগ 
নানারকম বই পড়ত ছোটরা । 

জ্ঞান শিক্ষার ওপর খুব জোর দেওয়া হত। নৃপেন ব্যানাজাঁ মনে 
করতে পারেন, আন্দামান-বন্দীরা যখন মুস্ত হয়ে এলেন, তখন তাঁরা অনেকেই 
সাম্যবাদে 'বশ্বাসী, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুনীল চট্টোপাধ্যার নামে এক উজ্জ্বল 
[িজ্ঞান-ছাত্র। তান পরপর অনেকগুঁল ক্লাস নেন বিজ্ঞানের ওপর ৷ 
মার্কসীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের পড়াতে গিয়েই তান মোটের ওপর একট। বিজ্ঞান 
শক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ 'মাথল 
ভ্টাচার্যও অগ্ক ও বিজ্ঞান ভালো জানতেন । নও ক্লাস 'নতেন। 
একশোরদের অনেকে বাংলা 'জ্ঞান ও 'বজ্ঞান' এবং ইংারজী 5০01677০6 47৫ 
091091৩ পাঁত্রকাও পড়ত । 

দৈনিক স্বাধীনত। পাঁত্রকায় ছোটদের জন্য একটি আলাদা বিভাগ খোল৷ 
হয় কশোর সভা" নামে । চালাতেন সুকান্ত ভট্টাচার্য । এপ্রল ২৮, 
”৪৬-এর স্বাধীনতার শেষ পাতার প্রায় অর্ধেক জুড়ে এই বিভাগের সূচনা । 
এখানে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির বৈচিত্র্য লক্ষগাঁয় । 

&ই মে ১৯৪৬-এ যেমন, পুরো িশোর সভাটাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 
খুনয়ে, তাঁর আসন্ন জন্মাদন উপলক্ষে । ওপরেই বড় হরফে 'জগৎ পারাবারের 
তীরে ছেলেরা করে মেলা” । অলক মগ্জুমদার, অবস্তী সান্যাল ও সম্পাদকের 
লেখ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে । 

১৮ই যে ১৯৪৬ থেকে ধারাবাহকভাবে বৌরয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 
'হাজার রকমের কেন'-_সোভিয়েট 'িশোর-সাহিত্যিক মিখাইল ইীলনের 
নবজ্ঞানমূলক একটি বইয়ের 'ভাত্ততে ! 

আর এক কাঁব জগন্নাথ চকুবতাঁ লিখেছেন “ছেলেমানুষের সেরা' 
€ ২৩শে জুন ৪৬ )-আইনস্টাইনকে নিয়ে । 

এছাড়া চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্টন, কসাঁমক রে-কি ছল না শকশোর 
সভায় ! 

জ্ঞানাবজ্ঞানের নান্য প্রসঙ্গে বই-ও লিখেছেন বামপন্থীর। । ণমখাইল 
ই'লনের মানুষ ক করে বড় হল' অনুবাদ করেন গিরীন চক্রবতাঁ । 'িটিশ 
জ্ঞানী হলডেনের বইয়ের অনুবাদ “এক যে ছল যাদুকর' ছোটদের মধো 
জনাপ্রয়তা পায় । 

সোঁভিয়েট রাশিয়া নিয়ে বেশ কিছু বই ছল । দলীপকুমার 
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মুখোপাধ্যায়ের “ছোটদের সোভিয়েট, (১৯৪৬ নাগাদ), সোমনাথ লাহড়ীর 
রাশিয়ার কিশোর বীরদের কাহননী, এ কোজোনভ থেকে 'গিরীন চক্রবতার 
অনুবাদ “তোমাদের বন্ধু লৌনন' ( প্রবী পাবালশার্স ) ইত্যাঁদ । 

গরীন চক্তবতা নিজে 'অমর ভারত গড়ল যারা বলে একটি বই 
লেখেন । সেটি 'ছিল প্রাচীন কাল থেকে ভারতে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস 
(১১৪৬ নাগাদ )। 

'জানবার কথা' নামে দশ খণ্ডে ছোটদের বিশ্বকোষ বের করেন বাম- 
পন্থীরা । চিন্মোহন সেহানবীশ লেখেন ইতিহাসের খওটি । দেবীপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় দর্শনেরটি । 

“স্বাস্থ্য চর্চাকে কিশোর বাহনী দেশসেবা ও সংস্কৃতির অঙ্গ করে 
নয়োছিল, অনেকটা পুরুসদর দত্তের আদর্শে। লাঠি বা ছুরি নিয়ে খেল, 
ভুল, মার্চ পাস্ট, ফ:টবল, ব্যাডাঁমণ্টন, হাডুড? আরো হরেক রকম খেলা, 
প্রায়ই যেগুলি ছিল ?কশোরদেরই আঁবন্কার। আত্মরক্ষা ও প্রাতরোধমূলক 
খেলাধূলোর তানুশীলনে অবশ্য এদের অন। পৃ্সূরীও ছিল । যেমন, রাস্ত্ীয় 
স্বয়ংসেবক সংঘের লাঠি খেলার এতিহ্য অনেক পাড়াতেই কিশোর বাঁহনীকে 
অনুপ্রাণিত করেছে । তাছাড়া, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী দলগুবীলকে ঘিরেও তো 
প্রায়ই গড়ে উঠত কিশোরদের আখড়া, রাজনীতি-সচেতনতার সঙ্গে শরীরচর্চাও 
ছিল যেগযীলর বৈশিষ্ট্য । চান্মশের দশকের প্রথম দিকে বাংলার পূর্বসীমাস্তে 
জাপানী আক্ষমণের বিভীষিকা । তাই এঁ অণুলের কিশোরদের লাঠিখেল। 
ইত্যাদি শেখার বিশেষ তাগিদ ছিল । 


তাছাড়া কিশোরবাহনীর শাখাগুি স্থানীয় স্তরে ক্লীড়া-প্রাতিযোঁগিতার 
আয়োজন করত ৷ বালী হোওড়া) 'কশোর বাহিনী প্রাতিবছর শীল্ড ফুটবল 
প্রাতযোগিত৷ করত এঁ শাখার প্রাতষ্ঠাতা বেণীমাধব ও শান্তিরঞ্জনের স্মৃতি 
রক্ষার্থে | 

_সেবা'ম্লক কাজের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় ১৯৪৩-৪৪-এর 
ভয়াবহ দু্ভক্ষের ্রাণকার্ষের কথা । আরাতি গাঙ্গুলী তো বলছেন, কিশোর 
বাহিনীর প্রাথামক পর্যায়ে দুর্ভিক্ষ একটা 01118 109:০৪-এর মত কাজ করে । 
পাড়ায় পাড়ায় র্যাশন ও কণ্ট্টোালের দোকানে লাইন ঠিক রাখা, সকলে 
ঠিকমত অংশভাগ পেল কিন দেখা, লঙ্গরখানা চালানো, [২০] 0:০3৪-এর 
দুধ বাঁন্ততে বণ্টন করা, আরে দুধের দাবীতে বাচ্চাদের বাপ-মায়ের সই সংগ্রহ 
করা- এসব কাজ করে ছোটরা জনরক্ষা সাঁমীতিকে সাহায্য করত । কে 
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কোথায় চাল মজুত করে রেখেছে, বড়দের সেসব খবর তারা এনে দিত ৷ 
গ্রামের দিকে মহাজনদের ওপর চাপ 'নিয়ে চাষীদের জনা দাদন আদায় করত। 
দুর্ভিক্ষের ঠিক পরপরই যখন ম্যালারয়ার উপদ্রব দেখা যায়, সেই সেই সময় 
ছোট ছেলের! 1গয়ে পুর কলকাতার বেলেঘাটার দিকে কয়েকটি পানাপুকুর 
পারঞ্কার করোছিল । 


তাছাড়াও নিজেদের পাড়৷ ও গ্রামের জন্য তার৷ গঠনমূলক কাজ 
করত । আরাতি গাঙ্গুলী বলেন, পাড়ার গরীব মেয়েরা সেই সময় কর্পোরেশন 
ক্ধুলে হয়ত তিন-চার ক্লাস অবাঁধ পড়ত, তারপর বাড়ীতেই বসে থাকত । 
কিশোর বাঁহনীর মেয়ের এদের জন্য নৈশ 'বদ্যালয় খোলে এবং বাহনীর 
সদস্য করে নিয়ে এদের দিয়ে আরে নানারকম কাজ করায় । 


১লা মে ১৯৪৩-এর জনযুদ্ধে সুকান্ত ভট্টাচার্য একটি গল্প লেখেন-- 
যুদ্ধরত বাংলার কিশোর" । গম্পচ্ছলে সেখানে কিশোর বাহনীর 'বাঁভন্ন 
শাখার কাজকর্ষের প্রশংসা করা হয়েছে ; বিশেষ করে ঢাকার নবাবপুর, 
রংপুরের মধুপুর প্রাইমারী স্কুল, কলকাতরে ফার্ণ রোড আর চট্টগ্রামের 
হাঁবলাস দ্বীপের শাখার কথ। বলা হছে । এদের কাজের পারাধ বন্ত্ত__ 
জল পরিষ্কার, রাস্তা বাধাই, দুগ্ধকেন্দ্র চালানে। ইত্যাদি । গস্পটি হল, এক 
আঁভিভাবক রুদ্বমূর্ততে কিশোর বাহনীর কেন্দ্রীয় আফসে ঢুকে আঁভযোগ 
করেন যে এর তার ছেলেকে খারাপ করে 'দচ্ছে। তখন 'বাভন্ন শাখার 
কাজকমের 'ীরপোর্ট সংক্রান্ত ফাইলগাঁদ তার হাতে তুলে দেওয়া হয় । একটু- 
খানি পড়েই তান খুব খুশী হন এবং এদের শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে যান । 

কিশোরর। সরাসার রাজনীতি করত ন। খুব একটা । সেটা কম 
বয়সের জন্যই । আর তাতে আভিভাবকরাও 'নাশ্ন্ত থাকতেন । তবে ছান্ন 
ফেডারেশনের 'দাদা'দের নানাভাবেই সাহায্য করত তারা, অনেক সময় বিপদের 
ঝাঁক 'নয়েও । ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ে” আন্দোলন সমর্থন না করার 
জন্য কমুযনিস্টরা জনাপ্রয়তা হারায় । কলকাতার একেকটি পাড়। দিয়ে তার৷ 
প্রায় যাতায়াতই করতে পারত না মার খাবার ভয়ে । অমূল্য পাকড়াশী 
1ছলেন ছান্ন ফেডারশনের কমাঁ এবং বাগবাজার কিশোর বাহিনীর পৃষ্ঠপোষক । 
( ইনি আরাতি গাঙ্গলীর দাদা__এ'দেরও কন্যুানস্ট পাঁরবার, যে পরিবারের সব 
থেকে বয়োজ্যেঠ ও [বিশিষ্ট কমু্যুনিস্ট সতীশ পাকড়াশী )।' তিনি বলেন, 
বাগবাজারে সেইসময় 'ভারত জাতীয় বাহনী' কেম্যানস্টদের ভাষায় 'গনগাদের 
দল') কমুযুনস্ট দেখলেই মারধোর করত । তখন কোন দরকার বাগবাজারের 
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দিকে তাকে যেতে হলে সেখানকার কিশোর বাহনীর ছেলের নিরাপত্তা রক্ষীর 
মত তাকে বিপদমুস্ত এলাক৷ পর্যন্ত এগিয়ে দিত । 


আরার ১৯৪৬-৪৭-এর সাল্প্রদায়ক দাঙ্গ। প্রাতরোধে ছোটদের সাহসী 
ভূমিকার কথাও তিনি সগর্ধে মরণ করেন । ফড়েপুকুরে ছিল মুসলমানদের 
'নিকাশীপাড়া বাপ্ত। একাঁদন উন্মত্ত জনতা তাতে আগুন ধরাতে যায় । 
পাড়ার ছোটরা, প্রধানত কিশোর বাঁহনীর সভ্যরাই, সেবার অজন্র লোককে 
বাঁচিয়ে দিয়েছিল । এ ব্যাপারে নেতৃত্ব যান দেন 'তাঁন কোন কমুযুনিস্ট নন, 
পাড়ার এক শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা । 


সংস্কাঁতি চচাঁ ৪ একই সঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দ লাভের উপয়ে হিসেবে 
সংস্কাতিচয়ি খুব উৎসাহী ছিল কশোর বাঁহনী। তারা হাতে লেখা 
পীন্রক। প্রকাশ করত । প্রায়ই অন্তাক্ষরী প্রতিযোগিতা করত । শ্যামবাজার 
শাখায় এই খেলার প্রবর্তনা। পরে সুকান্ত স্বাধীনতার কিশোর সভায় 
সকলের জন্য এটি শাখয়ে দেন । খেলাটিতে একদল একটি কাঁবতা বা গান 
থেকে কয়েক লাইন উদ্ধত করে । উদ্ধতির শেষ অক্ষরটি দিয়ে কাবত৷ সুরু 
কক্কে বপক্ষ দল । এতে ছেলেমেয়েদের সুখস্থ করা কাঁবতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ 
হত । 
তাছাড়া মাঝে মাঝেই ছোট বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত । আজকাল 
যেমন এরকম অনুষ্ঠান লেগেই থাকে, তখন কিন্তু তেমন ছল না । ফলে 
এগুল কিশোরদের বিশেষ সংগঠনী ও সৃজনী শান্তর পাঁরচয় রাখত । 
গান ছিল এসব অনুষ্ঠানের অপাঁরহার্য অঙ্গ। কিশোরদের উপযোগা 
গান লিখেছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, কনক মুখোপাধ্যায়, দয়াল কুমার ও আরো 
অনেকে । সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি গান উদ্ধত করাঁছ জনযৃদ্ধ থেকে 
€১লা মে'8৪)। এর থেকে বোঝা যাবে ভাষা ও ভাবে গানগুলি ?করকম 
হত- 
আমরা বীর কিশোর 
আমরা বীর 1কশোর 
মুন্তর পথে মিলোছ সবাই 
নিয়োছ পণ কঠোর । 
রুশ চীনে ঘরে ঘরে 
বড়দের পাশে দাঁড়য়ে কিশোর 
জীবন তুচ্ছ করে । 
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আমরাও সব শত্রুর মুখে 
তুলবে তুফান জোর । 


তাছাড়া গণনাট্য সংঘের নান। গান, রবীন্দ্রনাথের কিছু গান, যেমন 
“খরবায়ু বয় বেগে”, তারা গাইত । গণনাট্য সংঘের স্থানীয় সদস্যরা এবং 
রেব৷ রায়, গীতিকার-গায়করা ছোটদের গান শেখাতেন । 

গানের সঙ্গে নাচও থাকত । অমূল্য পাকড়াশী বলছেন, বাগবাজার 
শাখায় মাঝে মাঝেই ছোটদের তালিম দিতে যেতেন পরবতাঁকালের নামকর। 
নাচিয়ে শঞ্ু ভট্টাচার্য । 


নাটকের মধ্যে আভনীত হয়েছে ইউাঁজন ও'নীলের [176 877709:00 
এবং আরে। কিছু 1বদেশী নাটকের অনুবাদ । রবীন্দ্রনাথের নাটক তে। 
ছিলই । “জাগে কিশোর' বলে একটি নাটকের নাম পাচ্ছি । 

যে নাটকটি কিশোর বাহন।র ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে বেশী আভনয় 
করেছে ত৷' হল সুকান্ত ভট্টাচার্যর 'আঁভিষান' । এটি গাঁতিনাট্য । সংকাঁলত। 
নামে এক মেয়ে দুর্ভিক্ষপ্ণাঁড়িত দেশবাসীকে বাঁচাবার জন্য অন্য একটি দেশে 
গিয়োছল গান গেয়ে ন্রাণ তহবিল ভরাতে । সেখানে সাধারণ লোকের 
মনকে সে নাড়া দিতে পারে এবং তারা তার আবেদনে সাড়া দেয় । 'িস্তু 
সেদেশের কোতোয়াল তার 'বরুদ্ধাচরণ করতে থাকে এবং কোতোয়ালের 
পাপে সেখানেও নেমে আসে দুর্ভিক্ষ । প্রজার 'বদ্রোহী হয়ে ওঠে ও 
কোতোয়ালকে বন্দী করে শেষ পর্যন্ত । 

অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য এই নাটকটি সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন--“প্রথম 
লেখায় ওর 1বস্লবী চেতনার স্বাভাঁবকতা। থেকে শেষ দৃশ্যে ছিল 'িপাঁড়ত 
প্রজাদের হাতে অত্যাচারী কোতোয়ালের মৃত্যু । তখনকার বন্ধু বা পৃষ্ঠ 
পোষকদের অনেককেই পড়ে শোনানে। হল । তাদের পরামর্শে শেষ পর্যস্ত 
কোতোয়াল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে প্রজাদের হাতে বন্দী হলেন। এই 
অবাঞ্ছিত পাঁরবর্তনের কথা মনে পড়লে আজ 'বরন্ত ও ব্যথাই শুধু জাগে ।” 
এই পাঁরবর্তন ছল কমুযানস্ট পার্টির তৎকালীন জনযুদ্ধ নীতিজানত 
সাঁহফুতার ফল। 

যাই হোক, নাটকটি বহু জায়গায় আঁভনীত হয়েছে । কিশোর বাহিনীর 
উদ্বোধনী উৎসবেই নাকি এটি কর হয় । শ্যামবাজার শাখায় বার কয়েক 
এটি হয়। আরতি গাঙ্গুলণ মনে করতে পারেন। একবার তানি 
কোতোয়াল সে্ছিলেন, আর একবার সংকাঁলত। । সেকালের ছান্রনেত৷ 
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গোঁতম চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, কৃষ্ণনগরের এক শাখা থেকেও তাঁর ছোট 
ভাই ও অন্যান্যরা এটি আঁভনয় করেন । ূ 

কিশোর বাহিনী “অপরাজেয় নামে একটি নাট্যসংকলন বের করে 
(এপ্রিল ১৯৪৪) । এতে ছিল 'আঁভযান' এবং অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যর “বিজয়ী' । 
কিশোর বাহিনী গড়ে ওঠার প্রথম দিকের একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে 
ধৃবজয়্ী' লেখা হয়। এখানে কিশোর নেতা নরেন ও বিমানের চাঁরন্রে 
পুরো কিশোর বাঁহনীর উদ্দেশ্য, উদ্যোগ ও সাফল্যের ছাঁব ফুটে উঠেছে । 
বিনয় রায় ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানে সমৃদ্ধ এই নাটক । 

বাম সাপ্তাহিক অরাঁণতে ( ২১শে এীপ্রল :৪৪) বইটির সমালোচনা 
প্রসঙ্গে বল৷ হয়--“ভূতুড়ে বাঁড়, বঙ্গোপসাগরে বোস্বেটে আর আসামের গভীর 
জঙ্গলে বাইসন ও গাঁরলা শিকারের লোমহর্ষক কাঁহনী নিয়ে যে দেশে 
সাহিত্যিকেরা ?শশু- সাহত্য ফাঁদেন ও পকেট ভার্ত করেন,.সে দেশে এই 
শ্রেণীর সুষ্ঠ, সরল, গণসচেতন বইয়ের কদর যে কতখানি হবে, বলা যায় 
না। তবৃ আমরা 'অপরাজেয়র' বহুল প্রচার কামনা করি ।” 


1কশোর সাহিত্য £ বামপন্থীরা চাইতেন এমন কিশোর সাহিত্য য৷ 
1কশোরদের পাঁরপাশ্বক সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে ও তাদের মধ্যে একটা 
সদর্থক জীবনবোধ গড়ে তুলবে । বামমহলের অনেকেই ছোটদের গদ্য-পদ্য 
লিখেছেন । তার উদাহরণ পাওয়া যায় জনযুদ্ধে, স্বাধীনতার কিশোর সভায়, 
নান। বই ও সংকলনে । 

জনযৃদ্ধে সুকান্ত অনেক গণ্প িখোঁছলেন কিশোর বাঁহনীর আদর্শে 
ছোটদের উন্ুদ্ধ করার জন্য । যেমন "কশোরের স্বপ্ন' ডেই অঠ্টোবর 1৪৩) 
_দেশমাত৷ বাংলাদেশ স্বপ্নে দেখা দেন কিশোর জয়দ্রথকে এবং তার কাছে 
শনজের দুঃখকাহিনী ববৃত করেন । অগাস্ট আন্দোলন ও জাপানী আকুমণে 
তাঁর দেহ রক্তান্ত ও বস্ত্র শতাছন্ন, পণ্ঠাশের মন্বম্তরে তাঁর শরীর কশ । তাঁর 
বড় ছেলেরা তো মব্্রী হবার স্বপ্লেই মশগুল । তাই তিনি চান, ছোটরাই 
1কষাণ-মজুর ভাইদের সহায়তায় তাঁর দুঃখ দূর করুক । 

এরকম আরো ছিল-_দরদী কিশোর (এ্রীপ্রল ২৮. ১৯৪৩), শহীদ কিশোর 
(২৫ জানুয়ারী 1৪) ও বুদ্ধরত বাংলার কিশোর, যার কথা আগেই বলা 
হয়েছে । গল্পগুল কিন্তু খুব অপরিণত মনে হয়, প্রচারের উদ্দেশ্য প্রকট, 
গম্পরস জমতেই পারে নি। বরং সুকান্তর “হরতাল” বইয়ের গণ্পগুল সরস 
ভাঙ্গতে ও জমাট গল্পরসে চমৎকার । 'হরতাল' গণ্পে রেলের হাঞ্জন, 


২২১ 


লাইন, ঘণ্টা, সিগনালরা মানুষের দেখাদোখ শোষণের প্রাতিকারে হরতাল 
করতে চায় । 'যাঁড়-গাধা-ছাগলের কথায়” এই ?িনটি প্রার্ণী তাদের মানবের 
অত্যাচার থেকে বাঁচার পথ খে'জে। দেবতাদের ভয়" মানুষ নাকি 
আযাটম বোমা ফেলে স্বর্গ আঁধকার করতে চায়। ইন্দ্রের বজুও সে 
মারণান্ত্রেরে কাছে এটে উঠবে না। বিবশ্বকর্খী বলেই গনয়েছেন, তাঁর 
সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র আর কম মাইনের খাটহীন ?দযে ওরকম অস্ত্র তৈরী করতে 
পারবেন না । আর দেবতাদের যখন 'নতান্ত অসহায় অবস্থা তখন মানুষ 
ওাঁদকে নিজেদের একটা স্বর্গ বাঁনয়ে ফেলেছে-সোভিয়েট রাশিয়া । শেষ 
পর্যন্ত মানুষকে দাঁবয়ে রাখার একটাই উপায় পাওয়া গেল। ইন্দ্রের 
নির্দেশে নারদ পৃথিবীতে গেলেন মানুষের মধো ঝগড়া ীববাদের বীজ 
ঢোকাতে । (গল্পটি স্বাধীনতার কিশোর সভায় বের হয় ১৩ই 
আগস্ট '৪৬এ )। 

আরো অনেকের গল্প পেয়েছি-ননী ভোমক, অমল দাসমুপ্ত, 
খগেন্দ্রনাথ মন, সন্তোষ গাঙ্গুলী প্রমুখ । ননী ভোৌমকের বেড়াতে 
যাবার দেশ' (স্বাধীনতা, ২রা জুন '£১)-- ছোট্ট খোকা এবা একা চলে 
খায় এক নতুন জায়গায় । সেখানে দেখে এক পেটমোটা লোক ; যার পেট 
একেবারে ঠাসা, তবু লোভে পড়ে যায় । একটু খেলেই তাই পেটের এক 
দক উচু হয়ে ওঠে তখন তার সাঙ্গোপাত্ডগো। থাবড়া মেরে মেরে সে 
জায়গাটা সমান করে । এরা আবার চারতলা বাড়ী সুতে দিয়ে ওড়ায় 'থুঁড়র 
মত করে । আর ইচ্ছে হলেই দুম করে সেটাকে নামিয়ে দেয় দেশলাই 
বাক্সের মত ছোট্ট লাল খোলার বান্তর ওপর । বাস্তর মানুষের আর্ত 
হাহাকারে তারা মজা পায় । এই শোচনীয় অবেহাওয়া থেকে খোকা পালিয়ে 
আসতে পারে এক লাইট পোস্টের সাহায্যে । সে বেচারার চোখ কানা 
করে দিয়েছে এর িল ছুড়ে । তার অনুরোধে" খোকা সেই চোখে ব্যাণ্ডেজ 
বাঁধে । একট পরে আলো জ্বলে ওঠে চোখে । সেই আলোয় খোকা 
বাড়ীর পথ খুজে পায়। 

বেশ কিছু সোভিয়েট গণ্পের বাংলা অনুবাদ হয়োছল । . হরতালই ছল 
1ভ. 'বয়াঁঙ্কর 'টেইলস্* গণ্পের অনুবাদ 'লেজের কাহিনী” । তাছাড়। সুধা 
প্রধান 'কছু অনুবাদ করেছেন । যেমন-_জনযুদ্ধ, ২৮শে এীপ্রল '৪৩-এ 
শৃসংহের থাবা" ধীনকোলাই টিখনভ) এবং বলতে পার সজারু কি ভেবেছে 
€ভ্যালেন্টিনা আঁসয়েভা) বা স্বাধীনতা, ৯ই জুলাই +৪৬-এ অনুবাদ গণ্প 
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'কেন', যেখানে রাখাল ছেলে জানতে চায় কটা মানুষের কেন কালে। 
মানুষদের দেশে এসে অত্যাচার চালায়, কেন কাচের বদলে সোন৷ নেয় । 
গল্পটির সঙ্গে ছিল সোমনাথ হোরের সুন্দর ছাঁব । 


কিশোর সাহাত্যিক সাহাত্যক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন বামপন্থীদের বন্ধু ॥ 
[তিনি তাঁর কিশোর উপন্যাস "শয়তানের জাল'এ পাশের মহামন্বস্তরের জন্য 
যার! দায়ী তাদের মুখোস খুলে দেন ৷ সুকান্ত স্বাধীনতার 'পুস্তক পাঁরচয়' 
বিভাগে বইটির প্রশংসা করেন জুলাই, ১৯৪৬)। 
খগেন্দ্রনাথ মিত্র আর একটি উপন্যাস লেখেন 'রন্তমেঘ' নামে । সেখানে 
ছল রশীদ আল দিবসে (১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬) হিন্দু-মুসলমান মালিত 
সংগ্রামের কাহনী । 
যজ্ঞেপর রায় "শোর সংঘ' নামে একাঁট বই লেখেন । গম্পটিতে গ্রামের 
ছেলেরা ঝগড়া-বিবাদ বন্ধ করে কিশোর সংঘ গড়ে ও গ্রামের নান৷ উপকার 
করে। অরাঁণতে এর প্রশংসা কর! হয়_একই সঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দ দানের 
জন্য (৯ল। মার্চ, ১৯৪৬)। 
কিশোরদের জন্য লেখা কাঁবত৷ ও ছড়াও অগ্নীপ্ত। িখেছেন সরোজ 
বন্দ্যো পাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবতী, কামান্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এবং সুকান্ত 
তো বটেই । সুকান্তর ছড়াগুল পরে দেবরত মুখোপাধ্যায়ের ছবিসহ “মঠে- 
কড়ায়' সংকাঁলত হয় । তার থেকে মান্র একাঁট উদ্ধত করাছ-_-'আজব লড়াই", 
রশীদ আল দিবসের ওপধ-_ 
-*ডাংগুঁল খেল৷ নয়, গুলির সাথে খেলা, 
রক্ত-রাঙানো পথে দু'পাশে ছেলের মেলা ; 
দুর্দম খেলা চলে ?নষেধে কে কান দেয় ? 
ও-বাড় ও ও-পাড়ার কালো, ছোটু প্রাণ দেয়। 
স্বচক্ষে দেখলাম বাঁপ্তর আলীজান, 
'আংরেজ চলা যাও' বলে ভাই 1দল প্রাণ । 
,**এমন বরাট খেলা শেষ হল চটপট 
বড়দের বোকামিতে আজো! প্রাণ ছটফট, 
এইবারে আমি ভাই হেরে গোঁছ খেলাতে, 
ফিরে গোছ দাদাদের বকুনির ঠেলাতে ; 
পরের বারেতে ভাই শুনব ন৷ কারে মানা।, 
দেবই, দেবই আম জের জীবনখান। ॥ 


২৯, 


এটি বোরয়েছিল ২৮শে এ্রাপ্রল :৪৬-এর স্বাধীনতায় । স্বাধীনতার 
িশোর সভায় আর যাঁদের ছড়া ছাপা হত তাঁদের মধ্যে ছিলেদ 'বষ্ণু দে। 
তাঁর “এত বুলবুি' (৯ই জুলাই '৪৬)_- 


কে জান্ত পোড। দেশে এত বূলবাল 
বানচাল দেশ ধান চালে ঘুলবুলি 
কোণঠাসা করে করেছে বোঝাই 

[শিস দিয়ে করে দু'হাতে সাফাই 

যত পারে খায় প্রাণ আইঢাই 

শুনোছ মাথার খুঁল 

সেও ঠাসা, গান ভূলে গেছে বুলবুল". 


এখানে অনেক এবং অনবদ্য সব ছড়া লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র মেত্র। 
যেমন “নিবুচন্দ্রের কাহিনী" (৬ই আগস্ট, ১৯৪৬) 


ইতি--১৪ 


কুট্টস কট্টস মট্টর ভাজা 
খাচ্ছে নিবুচন্দ্র রাজ। 

তার যে টিবৃচন্দ্র মন্ত্রী 

শনয়ে ফেরেন শতেক মন্ত্রী ৷ 
কোতোয়াল সে ডাঁলম চোখে 
তাঁলম দিয়ে 'বাঁড় ফৌকে। 
সেই রাজারই জেলখানাতে 
উল্ল;ক ভল্লুক- আড় পাতে । 
চানমচিকেরা 'চিমাঁট মারে 
বাদুড় ঝোলে সারে সারে । 
কয়েদীরা সব ফৌসে ফাসে 
[নংচন্দ্র মুচাক হাসে । 
বাঘকে রাখি লোহার খাঁচায় 
মানুষ রাখ ইটের পাঁজায়। 
মন্ত্রীর গৌফে চাড়া 'দিয়ে 
তারিফ করে মায়েঝিয়ে । 
বলছে নিবুচন্দ্র মেসো 
ধবষ্যৎবারে তিনবার কেসো । 


২৯৩ 


নইলে তোমার ইন্টের পাঁজা, 

হবেই সাড়ে বাত্রশ ভাজা । 

কোতোয়ালের মুখাট চুণ। 
রাজার রাজ্য ভাজার গুণ ॥ 


১৫ই অক্টোবর ৪৬-এর িশোর সভায় সাম্প্রদায়ক দাঙ্গার পরিপ্রোক্ষিতে 
নীহার দাশগুপ্তর 'ঘুম-পালানো৷ ছড়।'ম। যতই ঘুম-পাড়ানি গান শোনান, 
খোকনমণি আর থুমায় না । কারণ-_ 

চারদিকেতে পালায় যে আজ ছেলে-বুড়োর দল, 
মছাঁমাছ 'বৃুমকে ডেকে কি হবে আর ফল 2 

[বকেল হতেই এক দৌড়ে পালিয়ে আসেন বাবা, 
রাস্তাঘাটে লালমুখো সব উশচয়ে আছে থাবা । 

কাজ ফেলে রোজ পালায় যে এ শান্তমাণ ঝি, 

তার বেলাতে চুপ, শুধু ঘুমেরই দোষ ক 2 

রাম পালাল, আর পালাল রাঁহম আনোয়ার, 

ঘুম পালাল ঘুমের দেশে, ফিরবে নাক' আর । | 

সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিষণ দে ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র 
কিছু ছড়ার সংকলন বের করে ইণ্টারন্যাশনাল পাবালাশিং হাউস । অজস্র 
রঙীন ছাঁব দেওয়া এই বইটির নাম 'বুম-তাড়ানী ছড়া” । স্বাধীনতা পাত্রকায় 
এ'বই সম্পর্কে বল৷ হয়োছল (৪৭-এর অট্টোবরে)_“ঘৃম-পাড়ানী নয়, ঘুম- 
তাড়ানী ছড়। ;--ছড়াগুল পড়ে তোমারা ভাববে সেসব দিনের কথা যখন 
চাঁরাঁদকে 'ধান সামাল ভাই, মান সামাল' রব ; রশীদ আলী দিবসে গুলর 
সাথে হোঁল খেলা 1৮ 

বামমহলে কিশোরদের জন্য যেসব পাঁন্রকা ও সংকলন বার করা হয় তার 
মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় দেনিক ণকশোর'-এর কথা । সম্পাদক খগেন্দ্রনাথ 
*মন্র। তাঁকে সাহায্য করতেন গিরীন চক্রবতাঁ। গৃকশোরদের অত্যন্ত প্রিয় 
গছল কাগজটি । 

“শতাব্দীর লেখা" পাঁরকম্পনা করেন সরোজ আচার্য ও সম্পাদনা করেন 
সন্তোষ বসু । প্রচুর গণ্প, কাঁবতা, জীবনী ও প্রবন্ধ ছিল এতে । গোপাল 
হালদার 1ছখোঁছলেন “সোনার বাংলা' । অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন 
সরোজ আচার্য, জোতীরক্দ্র মৈত্র, বমলচন্দ্র ঘোষ, সুধী প্রধান, সুির্ধল বসু, 
জসীমুদ্দীন, পাঁরমল গোস্বামী ও বিজন ভ্রাচার্য। প্রকাশক মডার্ন 
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পাবালশা্স। ১৯৪৬-এর শারদীয় সংখ্যাটি অরাঁণতে প্রশংসা পায়, বিশেষ 


করে বলা হয় জ্যোঁতীরন্দ্র মৈত্রর 'ঘুঘুকাহিনী” ও অশোক গুহর অনুবাদ নাটক 
'আমরণ'-এর কথা । 


“দেশাবদেশের গল্প” বোধ হয় দু'খও বোরয়োছল । সম্পাদক পাঁবত্র 
গঙ্গোপাধ্যায় । 


কিশোর বাহন্নীর পাঁরণাম ৪ প্রচুর সম্ভাবন। নিয়েও কিন্তু কিশোর 
বাহনী বিশেষ কিছু করে উঠতে পারল না। অথচ যেসব পাড়ায় কিশোর 
বাহন্নী প্রাতাষ্ঠত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই প্রচুর সাফল্য লাভ করেছে। 
পাড়ার অন্যানা ক্লাবের থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব খুবই স্পষ্ট ছিল । ০১ 9০০০, 
0101 0910৪, মাঁণমেলা, সব পেয়োছর আসর ইত্যাঁদ থাক। সর্তেও আরে। 
কছু করার প্রয়োজনে 1কশোর বাহনীর প্রতিষ্ঠা । এমন একটা স্বচ্ছ জীবন 
দৃষ্টি এবং প্রগাঢ় ও ব্যাপক জীবনচেতনা আর কোন ক্লাবেরই ছিল না; যেসব 
ক্লাব ছেলেদের সগারেট খেতে শেখার জায়গা হিসেবে আঁভভাবকদের বিরাগ- 
ভাজন হত, তাদের তো নয়ই । কার্ষক্ষেত্রেও কিশোর বাহিনী ছোটদের শরীর 
ও মনের চর্চায় প্রচুর সাহায্য ক'রছে, পাড়ার লোকের নানারকম উপকার 
করেছে । স্থানীয় লোকের কাছ থেকে কিশোর বাঁহনী যে শুভেচ্ছ৷ পেয়েছে 
তা বাহনীর অনেকেই গধের সঙ্গে স্মরণ করেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত, যেকোন 
স্রদ্দেশাসম্পন্ন কিশোর ক্লাব, ঘা মাঝে মাঝে রবীন্দ্রজয়্তী ও সরস্বতী পৃজ। 
করে, একটু আধটু খেলাধুলো ও সমাজসেবা করে, তার চেয়ে কিশোর বাহিনী 
খুব বেশী দাগ কাটতে পারল না, সার্থক কম্যানস্ট আন্দোলনের সফল শাঁরক 
হওয়া তো দূরের কথা । সবচেয়ে বড় কথা, কিশোর বাহিনী টিকলই ন৷ 
বেশীদিন । ১৯৪৭-এর মে মাসে সুকান্তর মৃত্যু হয়। তার কিছুদিন পরেই 
স্বাধীনতার শোর সভাটি বন্ধ হয়ে গেল। তারপর কশেরে বাহিনীর 
নামই আর [বিশেষ শোন গেল না । 


আসলে পড়াতি সুরু হয়োছল কিছুদিন আগে থেকেই । ১৯৪৫-৪৬- 
এ যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ মুন্তি আন্দোলন, তেভাগা সংগ্রাম ইত্যাঁদ 
'মালয়ে শাসক ও শোষক বরোধী লড়াইয়ের পুরোভাগে থেকে নেতৃত্বে দেন, 
তখন থেকেই কিশোর বাহিনীর ব্যাপারে কম্যানস্ট উৎসাহে ভাটা পড়ে 
আমি কিশোর বাহনীর শদের সঙ্গেই কথা বলোছ তারা প্রত্যেকেই বলেছেন, 
তখন এটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল । আন্দোলন খন অমন গুরুতর পর্যায়ে 
উপনীত, তখন কিশোরদের নিয়ে কে আর মাথ। ঘামায় ? 
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আমার কিন্তু বাপারটা আত্মীবরোধী বলে মনে হয়েছে, তাহলে এটর৷ 
এতাঁদন ধরে কিশোরদের 'নয়ে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, রাশিয়া ও চীনের 
কিশোর বীরদের কথা বলে তাদের প্রেরণা দিতে চেয়েছেন, সেগযীল কি 
শুধুই কথার কথা? সাঁত্য করেই, যখন ক্লাঁস্তকাল এল তখন ?িশোরর! 
তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল ? 

আবার এমনও হতে পারে যে সংগ্রাম সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা 
[ছল না । আবেগ যতটা ছিল, সংগঠনী প্রচেষ্টা ততটা ছিল না। তাই 
গণ-আন্দোলনের স্তন্ত হিসেবে কাজ করতে পারত যে গণ সংগঠনগুলি তাঁদের 
তারা অবহেলা করোছলেন । গণনাট্য সংঘের বেলাতেও যেমন ঠিক এই 
ব্যাপারটাই দৌঁখ। সেক্ষেত্রে অবশ্য মৌখক উৎসাহের কোন ঘাটাত ছল 
না। কিন্তু কার্যত ঘ৷ হয়েছে তা” অবহেলারই নামান্তর ৷ 


দু'টে। মালয়েই বোধ হয় কিশোর বাহনীর ব্যর্থতার ব্যাখ্যা খুঁজতে 
হবে এবং দু'টি কারণ হয়ত পরম্পরের সঙ্গে জাঁড়ত ; অর্থাৎ সংগ্রাম সম্পার্কত 
সুঁচান্তত সংগঠনী প্রচেম্টার অভাব থেকেই কিশোরদের সন্তাব্য সংগ্রার্মী 
ভূমিক৷ সম্পর্কে অনবধানতা৷ । প্রথম থেকেই বোধ হয় কমুনিস্টরা 1কশোর 
বাহনীর ওপর খুব একট। গুরুত্ব দেন নি। তাদের অন্য যে গণমাধ্যম 
ক্ষেত্রগলি ছিল পেখলকে সাঁত্য করেই জনগণের মধ্যে ছাঁড়য়ে দিতে 
চেয়েছেন । কৃষক স্ভা দেশের সংস্তরের চাষীদের মধ্যে ছাঁড়য়ে পড়বে, ছান্র 
ফেডারেশন ব্যাপকভাবে ছাত্রদের মধ্যে বস্তার পাবে এরকম ভেবেছেন, কিন্তু 
কিশোর বাহনীকে গণমাধ্যম ক্ষেত্র হিসেবে যত না ভাবা হয়েছে তার 
চেয়ে বেশী দেখা হয়েছে কমুযুনিস্ট পাঁরবারের ছেলেমেয়েদের জন্য ক্লাব 
হিসেবে । 

পি. সি. যোশী হয়ত ভেবোছলেন, নৃপেন ব্যানাজাঁর কথা থেকে 
আমি অন্তত যা বৃঝোছ, যথার্থ ও পরিপৃণ সাম্যবাদ প্রাতষ্ঠার উপায় ও লক্ষণ 
হবে কম্যুনিস্ট পাঁরবার, যে পাঁরবারের ছেলেমেয়েদের বিশিষ্ট মানসিকতা 
ছোট থেকেই গড়ে তুলবে কিশোর বাঁহনী । এরকম যত বেশা পারবার 
একান্ত হবে কম্যুনস্ট জীবনচর্যার প্রশস্ত ক্ষেত্র। নৃপেন ব্যানাজীর জীবন 
দর্শনমূলক বাখ্যায় যে কথাটা বিরাট শোনায় অমূল্য পাকড়াশী যখন সেটাকেই 
ঘুরিয়ে সাদাসিধা করে বলেন তখন একেবারেই অন্যরকম লাগে, তিনি বলেন, 
কম্যানস্ট পাঁরবারের ছেলেমেয়েদের সংস্কৃতিচর্চা ইত্যাদর ক্লাব হিসেবে 
কিশোর বাঁহনী তৈরী হয়। এটাই হিল মূল উদ্দেশ । আরে। অনেক কথা 
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কাগজে কলমে লেখা হত। জ্ঞানত হয়ত কোন কপটতা ছিল না, "কত 
ওসব কথাকে কোনাঁদন সত্যকারের গুরুত্ব দেওয়া হয়াঁন। 


এবং এই পাঁরবারবোধটা কম্যানস্ট আন্দোলনের উদ্দেশা সাধনে কতটা 
সাহায্য করে সেটা তর্কের বিষয় । ইউনাইটেড ফট গঠনে একটা সীমা পর্যস্ত 
হয়ত এর কার্ষকাঁরতা আছে, কিন্তু ব্যাপক গণমু্খতার মানাঁসকতা থেকে 
দূরে ঠেলে দেবার িবপদণ এতে থেকে যায় । ১৯৪৮-এর জানুয়ারী মাসে 
কমুযুনস্ট পার্টর দ্ির্তীয় কংগ্রেসে বি টি রণাদভে এই বলে সমালোচন৷ 
করেছিলেন পি. সি. যোশীর আমলকে যে সুখী পাঁরবার গড়া কম্যানস্টদের 
উদ্দেশ্য নয়, তারা গণ-আন্দোলন চালনা করবে । ছোট গণীতে সীমা বদ্ধত৷ 
ও গণ-আন্দোলনের ব্যাপারে ব্যর্থতা কনমুযুনিস্টদের সবক্ষেত্রেই অস্পাঁবস্তর 
দেখ যায়, সবচেয়ে বড় উদাহরণ বোধহয় কিশোর বাঁহনী । 


অবশ্য রণাঁদভের আমলে সোহার্দ্যের বদলে আঁবশ্বাস ও সন্দেহের 
আবহাওয়া তৈরী করে এ সমস্যায় সমাধান করা যায় নি, বরং তা 
তীরুতর হয়েছে । আর ১৯৯১৪৮-৪৯ ন"গাদ তো বৈপ্রাবক তাগিদে কিশোর 
বাঁহন্নীকে একেবারে তুলেই দেওয়া হল! রাতারাতি বিপ্লবের সঙ্গে ওসব 
ছেলেমানুষ ব্যাপারকে 'কছুতেই খাপ খাওয়ানো চলে না । 


নৃূপেন ব্যানাজাঁ অবশ্য কিশোর বাহিনী সম্পার্কত কমুযানস্ট নীতির 
সমর্থনে দু'একটি খুন্ত দিয়েছেন । প্রথমত. সংগঠন হিসেবে ছান্র ফেডারেশন 
অতিক্রম করোছিল কিশোর বাহিনীকে এবং ছান্ন ফেডারেশন যেহেতু 
সাফলোর সঙ্গে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, সেই কারণে কিশোর 
বাহনীর দিকে আলাদা করে নজর দেবার বিশেষ প্রয়োজন হয় নি। 
মপন্থীরা স্কুলে স্কুলে ঘাঁটি তৈরী করোছল । ১৯৪৫-৪৬-'এর কলকাতায় 
এরকম অনেক স্কুলই ছিল । বিস্তু ঘাঁটিগুল সবসময় যে িশোরবাহনীর 
ধ্বজাধারী ছিল তা' নয়। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৫৬-৪৬-এ যখন প্রবল সংগ্রামের 
স্রোত এল, এখন সেই স্রোতধারায় সকলেই ভেসে গেল, অনেক 'কিশোরও । 
আলাদা করে িশোরবাহনী বলে কিছু রইল না । 


ক্তু স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে; সেই সংগ্রামী স্রোত শেষপর্যন্ত সাগরে 
গিয়ে পড়ল না কেন? নৃপেন ব্যানাজাঁও সাংগতঠাঁনক দুর্লত। ও আরো 
মূল কারণ হসেবে তা'ত্বক বিভ্রান্তর কথা বলেছেন। স্বীকার করেছেন, এ 
ব্যাপক সংগ্রামের - পর মুহূর্তে পাড়ায় পাড়ায় কিশোর স্তরে আলাদা 


২১৭ 


সংগঠন করা উচিত ছিল ? করলে আরো ভালো ফল পাওয়া যেত, কিন্তু 
করা হয় নি। 


অবশ্যই কিশোর বাহনী রাতারাতি উবে যায় 'নি। সুকান্তের মৃত্যুর 
পরে, এমনাক রণাদভের আমলের কিছুদিন পর্যন্ত, শ্যামবাজার শাখার নেতৃত্বে 
কাজ করে গেছে আরো বেশ কয়েকটি শাখা । এমন কি এই প্রথম তারা সমগ্র 
কিশোর বাহিনীর মুখপন্র হিসেবে একটি মাসিক পান্রকা বের করল, নাম 
'নতুন দন । সম্পাদক অশোক ভট্টাচার্য ( সুকান্তর ছোট ভাই ) ও 'দব্য- 
নারায়ণ ভট্টাচার্য । এই পান্রকার ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় ( আগস্ট, ১৯৪৮, 
সুকান্ত স্মরণ সংখ্যা ) দেখোছি পাঁচ বছরের পুরোনো বেকুড়। (্রীহট) 
বালী (হাওড়া ) ও হাটখোলা ( শোভাবাজার স্ত্রী, কলকাতা ) শাখার 
কাজকর্মের খবরের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জে ঢোকা) ছান্রনেত্রী মাঁলনা দত্তের 
সভানেত্রীত্বে নতুন করে শোরবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগের কথা । 
'্বাধীন' ভারতে 1কশোরদের চরম হতাশার প্রাতীবধানের দাবীতে নৈহাটীতে 
(২৪ পরগণা) খগেন্দ্রনাথ মিত্রর সভাপাঁতিত্বে আসন্ন কিশোর সম্মেলনের 
(২৬ সেপ্টেপ্র) খবর এখানে আছে তেমাঁন আছে তৎকালীন আঁতবামপন্থী 
উত্রতায় আনন্দমেলার 'মোমাছি' ও যৃগান্তরের 'স্বপনবুড়ো”কে 'মতলববাজ' 
ও "দালাল' বলে আক্রমণ-_-ঙারা ৯ই সেপ্টেপ্বরের ছাত্র ধর্মঘটের নিন্দা করে 
কুতীসত 'কলমবাঁজ' করেছেন বলে । 


ণকন্তু এই সময়টাতে কিশোর বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল পুরোপুরি ছোটদেরই 
হাতে । ছাত্র ফেডারেশন বা কমুযানস্ট পার্টির কেউ-ই তাদের জন্য সময় দিতে 
পারতেন না । নৃপেন ব্যানার্জী প্রমুখ একসময়কার কিশোর বাঁহনীর নেতারা 
তখন অন্য কাজে ডুবে আছেন এবং তাঁর। মনেই করতে পারেন না এঁ সময়ে 
1কশোরবাহিনী আদৌ ছিল না । পার্টি তখন বেআইনী । সুতরাং কিশোর- 
দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সাংগঠাঁনক অসুবধেও ছিল । অশোক ভট্টাচার্য 
সেই সময় বয়সে কিশোর এবং বাঁহনীর শ্যামবাজায় শাখার কমাঁ। তিন 
বলেন, কিছুদিনের মধ্যে এক কম্ুযানস্ট “দাদা' ডেকে বললেন, “এখন বিপ্লব 
করে নাও। পরে এসব করবে ।” সুতরাং কমুযুনিস্টদের কর্মপন্থার প্রয়োজনেই 
কিশোর বাঁহনী উঠে গেল । সুকান্ত ভট্টাচার্ষের মৃত্যুতে যে নেতৃত্ব শূন্যতার 
পর্ব সুরু হয়োছল এই হল তার চূড়ান্ত উপসংহার । 
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অবিভক্ত বাংলায় দত্ত্রাসবাদী বিপ্লববাদের সাম্যবাদী 
মতবাদে উত্তরণ (১৯২ট-"৩৫) 
দেবব্রত মজুমদার 


অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পন্ধ বাংলাদেশের বিপ্লবী যুব 
সমাজের মধ্যে এক দারুণ হতাশার সৃষ্টি হল। বাংলা ও উত্তর ভারতের তরুণ 
সংগ্রামী কমাঁরা এই ব্যর্থতার যুগে পথ না পেয়ে আবার ফিরে যেতে চেষ্টা 
করলেন সশন্ত্র বিপ্লববাদী সন্ত্রাসবাদী, রাজনীতিতে । বাংলাদেশে ধুগান্তর- 
অনুশীলন ও অন্যান্য দলের কর্ণীরা এঁক্যবদ্ধ হয়ে ভারতব্যাপী সশস্ত্র 'বিপ্লবের 
স্বপ্ন দেখলেন । এদের সঙ্গে যুন্ত হলেন উত্তর ভারতের প্রবীন বিপ্লবী শচীন 
লান্যাল, গড়ে উঠল নিউ ভায়োল্যান্স গার্টি (১৯২৫)। উত্তর ভারতে একই 
সময়ে আত্ম প্রকাশ করল হইন্দৃস্থান 'রপাব্লিকান আর্ঘ। সাম্রাজ্যবাদ 
পাণ্টা আরুমণ হানল ; শুরু হল দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা, কাকোরী যড়যন্্ 
মামলা । 

প্রায় এ একই সময়ে জাতীয় আন্দোলনে সংযোজিত হয়োছিল আর 
একটি ধারা । রুশ বিপ্লবের প্রভাবে সমাজতন্ত্র ভাবধারা ছাপ ফেলতে শুরু 
করেছে ভারতবধষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগামী সোনিকদের মধ্যে, জন্ম 
নয়েছে শ্রীমকদের এক্যবদ্ধ সংগঠন-নাঁখল ভারত টেড ইউনিয়ন কংগ্রেস । 
চটকল, রেলপথ ও কয়লা! খাঁনতে সুরু হয়েছে ধর্্ঘট (১৯২০-২২)। 

বিশের দশক থেকেই এই সমাজতান্তরক ভাবধার। ধীরে ধাঁরে হলেও 
বাংলার বিপ্লবীদের একাংশকে আকৃষ্ট করতে পেরোছল । ১৯২২-এ 
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রাতাঁনাধ 1হসেবে নাঁলনী গুপ্তের ও 
অবনী মুখাজাঁর ভারতে আগমন, ১৯২৪-এ কানপুর বোলশোভিক মামলা, 
১১২৫-২৬-এ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও গোপেন চক্রবতাঁর ভারতে ফের৷ প্রভাতি 
ঘটনাগুলি বিপ্লবী আন্দোলনে নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি করল । ডঃ দত্ত বাংলার 
যুব-ছান্রদের মধ্যে নিরলসভাবে সমাজতান্ত্রক চিন্তার প্রচার চালালেন ।১ 
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গোপেন চন্রুবতাঁ ময়মনীসংহের মোহনগঞ্জে অনুশীলনসহ কমাঁদের সম্মেলনে 
পুরানে। পথের পাঁরবর্তে নতুন পথের 'নর্দেশ দিলেন । গণআন্দোলনের 
দকে একটা ঝোঁক অনুশীলনের কিছু কর্মীর মধ্যে দেখা দিল। প্রভাত 
চক্রবতাঁ কুমিল্লায় £0709099 ০0? [,86০9:০1+, ধরণী গোস্বামী আসামের 
চেরাপুর্জতৈে 4০০0196181৬ 71108 গড়ে তুললেন ; তবে তারা তখনও 
পুরোপুরভাবে পুরানে। পন্থা ত্যাগ করেনান।২ কস্তু দাদাদের এই নতুন 
চিন্তাধারা পছন্দ হলনা, ধরণী গোস্বামীরা অনুশীলনের সঙ্গে সংশ্রব 
পারত্যাগ করে গড়ে তোলেন কৃষক-শ্রীমক দল (১৯২৬)। এই দলের 
প্রতিনাধ হিসাবে সৌমেন ঠাকুর ধবিপ্নবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
চলতেন ।৩ শহন্দুস্থান রিপাঁব্লকান আর্তর বটুকেশ্বর দত্ত কোলকাতায় এলে 
এদের ডেরায় উঠতেন, এ খবর গোয়েন্দ। দপ্তরের ।5 

দাদাদের গৌড়াঁম "সত্তেও সাম্যবাদী চিন্তাভাবনা অনুশীলন-যৃগান্তর 
প্রতি দলের ছাত্র-যুবকদের মধ্যে যথেষ্ট চাণুল্য ১টি করতে সক্ষম হয়েছিল । 
এ প্রসঙ্গে সে যুগের অনুশীলন ছান্রনেতা সতোত্দ্রনারায়ণ মজুমদার এক 
সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ছান্রাবস্থায় তান জন রীডের দুনিয়া কাপানে। দশ 
দিন এবং লোৌননের ইম্পিরিয়ালিজম পড়ে সাম্যবাদের প্রাত এত আকৃষ্ট 
হন যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলার বাণী পাঁত্রকাম্ন 'লোনন ও রুশ বিপ্লব 
এবং হীতহাসের অর্থনোতক ব্যাখ্য। ও “আমাদের ভাঁবষ্যত' নামে দুটো প্রবন্ধ 
রচনা করেন ।« ঠিক একই সময়ে বাংলার 'বপ্রবী_তরুণদের একটি অংশ যাঁরা 
সমাজবাদের দিকে ঝুঁকাছলেন তাঁরা গড়ে তোলেন ইয়ং কমরেড লীগ, 
পরবন্তীকালে এর উদ্যোন্তাদের মধ্যে মাণি সিংহ, ধরণী গোস্বামী, নীরোদ 
চক্রবতীরা কাঁমউানিস্ট পার্ট গড়ার অন্যতম সংগঠক ছিলেন । তবে একথা 
ভুললে চলবে না যে, সাম্যবাদী চিন্তাধারা নানাভাবে সংগ্রামী তরুণদের আকৃষ্ট 
করলেও মধ্যাবন্তের গঙ্ীতে আবদ্ধ বিববী আন্দোলন বোমা পিস্তলের রোমান্স 
ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারোনি ॥৬ 140615 190995+ ও +[58551$6 1085505, 
এই থিয়োরী তখনও তাদের আচ্ছন্ন করে রেখোঁছল । 


বিপ্লবী পথ-জজ্ঞসার গুণগত পাঁরবর্তন এল ১৯২৮-২৯ নাগাদ । 
এই সময়ে ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাংলা তখন শ্রামক আন্দোলনে আগ্রগর্ভ 
কামউনিস্ট নেত। বাঁঙ্কম মুখাজাঁ, রাধারমণ মিত্র, ফিলিপ স্প্রাটের নেতৃত্বে 
বাংল! চটকল শ্রামকদের দীর্ঘ ছয়মাস ব্যাপী ধর্মঘট, কোলকাতার বুকে 'লিলুয়ার 
রেল শ্রামকদের দৃপ্ত মিছিল, গাড়োয়ান ধর্মঘট সোঁদন বাংলার সংগ্র।শী 


০ 


যৌবনকে সচাঁকত করে তোলে । রণেন সেন লিখছেন, £ “হাজার হাজার 
হরতালী শ্রীমকের বাঁলষ্ পদক্ষেপ শুধু শহরকে কাপায়ান, আমাদের তরুণ 
মনকেও অনুপ্রাণত করেছে ।”* তবে শ্রামকদের ভূমিকা তখনও পর্যস্ত এই 
তরুণ মনের কাছে পাঁরজ্কার হয়ে ওঠোন, যাঁদও 'কন্তু কিছু 'িপ্রবীগোষ্ঠীর 
মধ্যে নতুন বিপ্লব জিজ্ঞাসা শুরু হয়ে গেছে । ১৯২৯-এর মীরাট ষড়যন্ত্র 
মামলা এই জিজ্ঞাসাকে আরও একটু তরান্বিত করে তুলোছল । আদালত 
কক্ষে কাঁমউনিস্টদের দৃপ্ত আত্মপক্ষ সমর্থন সমগ্র দেশবাসী, বিশেষ করে তরুণ 
সমাজের ভালবাসা ও শ্রদ্ধ৷ অর্জন করোছিল । 


এঁদকে ১৯২৮ নাগাদ 'বিপ্রবীরা দলে দলে দেশ থেকে বেরিয়ে 
এলেন । দাদারা রণক্লান্ত, একট্র আরাম আয়াসে দন কাটাতে চান, কিন্তু 
তরুণ মন বিক্ষুন্ব_তার৷ কাজ চান, চান একটা বড় ধরনের ছু করতে, যাঁদও 
ততদিন তাদের অনেকে সরবে সমাজবাদের কথা বলতে শুরু করেছেন । 
কোল্কাতা কংগ্রেসে তারা একান্রত হয়ে দাদাদের অমতেই দলমত 'নাধশেষে 
একসঙ্গে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে ঝশাঁপয়ে পড়ার সংকপ্প 'নিলেন, প্রস্তাত নিলেন 
শতুর চরম আঘাত হানার । তবে এর। তখনও দোটানায় ভূগছেন- পুরাণে 
পক্ষের পিছু টান রয়েছে, আবার সাম্যবাদী চিন্তাও তাদের টানছে ; এরা শেব 
পর্যস্ত একটা “খচুড়ী রাজনীতির আশ্রয় নিলেন ; পুরানো 'িপ্লববাদের সঙ্গে 
সমাজতন্ত্রের খাদ াঁশয়ে 1৮৮ ইতিহাসে এই মতবাদের প্রবস্তারাই 'টেরো 
কাঁমউীনস্ট' নামে পাঁরচিত। উত্তর ভারতে এদের প্রকৃ্ট উদাহরণ হল 
'সোস্যালিষ্ট 'রপা্লকান এসো সয়েশান' । ১৯৩৩-এ এই দল করাচী 
কংগ্রেসে সন্ত্রাসবাদের বদলে সমাজবাদকে ধ্লুবতারা বলে ঘোষণ! করল, শ্রামক- 
কৃষকদের মধ্যে কাজ করার প্রাতিজ্ঞ। নিল, যাঁদও তাদের তরফে অভ্যস্ত বিপ্লবী 
কর্মকাণ্ড একেবারে বদ্ধ হয়ে যায়ান । 


ইতিমধ্যে বাংল জুড়ে সুরু হল বিপ্লবী কর্মকাণ্-আগে কেব৷ প্রাণ 
কাঁরবেক দান" শট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠন, বিনয় বাদল-দীনেশের নেতৃত্বে রাইটার্স 
আঁভযান ও মৌদনীপুরে একের পর এক ম্যাঁজক্ট্রেট নিধন । সরকারী প্রত্যুত্তর 
হল ব্যাপক ধরপাকড়, জেল, আন্দামান । 
স্বভাবতই একটা প্রপ্ন উঠতে পারে, এই টেরো-কমিউনিস্টরা সমাজবাদের 
প্রাত যথেষ্ঠ আকর্ষণ সত্তেও পুরানো পথেই পা৷ বাড়ালেন কেন 2 এর উত্তর 
দয়েছেন সে যুগের বিপ্লবী তরুণ ও এ যুগের কমিউনিস্ট কর্মী সত্ত্দ্র 
নারায়ণ মজুমদার ৷ . তার মতে, প্রথমত, গান্ধী সম্পর্কে ও কংগ্রেসের দাঁক্ষণ- 


২২১৯) 


পশ্থী নেতৃত্বের কার্যকলাপের ফলে, গান্ধী-আরউইন চুন্তর ব্যর্থতায় কংগ্রেস 
আন্দোলন সম্পর্কে 'বপ্লবীদের ততাঁদনে মোহমুন্তি ঘটেছে । দ্বিতীয়ত, 
কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে বামপন্থা এতো দুর্বল ছিল যে, এই তরুণ 'বিপ্লকীদের 
নেতৃত্ব দেবার উপমুন্ত কেউ ছিলেন না। তৃতীয়ত, মীরাট-মামলায় 
কাঁমউানস্টদের ভূমিকায় তাদের রক্তে দোলা লেগোঁছিল এবং চতুর্থত, সম্ভবত 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, তখনও এদেশে কোন বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে উঠেনি, বা 
কামউনিস্ট আন্দোলনে তখনও লেনিনের কাছাকাছি ও কোন সুযোগ্য নেতৃত্বের 
জন্ম হয় নি, যার। নৃতন সূর্যালোকের পথ দেখাবেন ।* 

যাই হোক, ১৯৩০-৩২ নাগাদ নৃতন করে এবং ব্যাপকভাবে বাংলার 
বপ্লবীদের মধ্যে সুরু হল আত্মজিজ্ঞাসা । ভগৎ সিংহ, যতীনদাস, সূর্য সেনের 
আত্মত্যাগ সত্তেও 'িপ্পবী সন্ত্রাসবাদ তখন পরাজিত । হাজার হাজার ছান্র-যুব 
কমাঁ, কি কংগ্রেসী, কি বিপ্লবী এদের মধ্যে সুরু হল আত্মসমীক্ষা ৪ এত রন্তু, এত 
আত্মত্যাগ ! এর পাঁরবর্তে আমরা কি পেলাম ? কিসের জন্য এত কথ্ট 
স্বীকার 2 আমরা কি স্বাধীনতার কাছাকাছিও আসতে পেরোছি ? এর পরই 
বা কি 2-এই চিন্তাই ওদের কুরে কুরে খাচ্ছিল ।১* সবন্রই দলমত 
নিবিশেষে জানাল, পুরাণো পথ সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশর আর আত্মজিজ্ঞাসা_ 
কারাগারে, বন্দী শাবরে, সুদূর আন্দামানে । জওহরলালের আত্মজীবনী ও 
সুভাষচন্দ্রের হীওয়ান স্ট্রাগল ও এ যুগের সন্দেহ, সংশয় ও নূতন পথ সন্ধানের 
জীবন্ত বর্ণনা রয়েছে । 

বাঁভন্ন কারাগারে ও বন্দীশাবরে যে আত্ম "বিশ্লেষণ সুরু হল, তার 
পিছনে-সামান্য হলেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল কমিউীনস্ট পার্টির কোলকাতা 
কামিটির। ১৯৩৩ সালে কোলকাতা কমিটি বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে এক পুস্তিকা 
প্রকাশ করে-1170191 1২6৮০1116101 2100 0101 19,51-- 41) £১0170991 1 এ 
পুঁপ্তকায় বিপ্লবীদের জ্বলন্ত দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও দুরন্ত স্পর্ধার প্রাত গভীর 
শ্রদ্ধা দৌথয়েও এদের ভ্রান্ত পথের সমালোচনা করে এবং ব্যন্তিগত সন্ত্রাসবাদ 
পাঁরত্যাগ করে, কামিউানস্ট নেতৃত্বে গণসংগ্রামের মণ্ডে সমবেত হতে আহ্বান 
জানান হয় ।১১ ছোট পার্টি ও তার নেতা আব্দুল হাঁলম ক্ষুদ্র শান্ত নিয়ে 
গোপনে জেলে, বন্দী শাবরে 'বপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন, 
পার্টির তরফে মার্কসবাদী পন্ত-পান্রকা পাঠানো হল । ফলে বন্দীরা নতুন 
চিন্তার খোরাক পেলেন । গভীর আত্মীজজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে চলল মার্কসবাদের 
চর্চ। ৷ সর্ধন্র গড়ে উঠল স্টাঁড সার্কেল কমিউানিস্টদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় । 


১৬৬ 


ইতিমধ্যে আন্তর্জাঁতক ঘটন। প্রবাহ গোটা দুনিয়ায় ধনতান্্ক অর্থনীতির 
গভীর সংকট, বেকারহীন সোভয়েত রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থার দুত অর্থনোতিক 
উন্নাতি, চীনে কাঁমউাঁনস্ট পার্টির বিরামহীন সংগ্রাম, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, ফ্যাসী- 
বাদের জঙ্গীপনা, জার্জ ডিমিট2ভের সাহসের সঙ্গে ফ্যাসীবাদের মোকাবিলা ও 
ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের দেউাঁলয়াপনা বন্দীদের চিন্তার জগৎ তোলপাড় করে 
ফেলল ।১২ সামাবদ্ধ সুবোগেব মাঝে সুরু হল গভীর আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক 
ও পথের সন্ধান। ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি পড়ার ধূম পড়ে 
গেল । 

পড়াশুনার ব্যাপক চল মুষ্টিমেয় কাঁমউনিস্টদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, 
তার। অগ্রণী হলেও, অন্যান্য জাতীয়তাবাদী 'বপ্নবীও সুরু করলেন আলোচনা 
ও তর্ক-বিতর্ক । আন্দামানের কথা বলতে গিয়ে বিপ্লবী নাঁলনী দাস লিখছেন £ 
“প্রথম দিকে পড়াশুনার ব্যাপারটা খুবই কষ্টকর মনে হয়েছে-*মাথা গরম 
হয়ে গেছে, উধাও হয়েছে রাতের ঘুম, তব্‌ প্রতিদিন উন্মাদের মতে৷ পথের 
সন্ধানে ১২-১৪ ঘটা পড়োছি।..*এই প্রাণান্তকর পারশ্রমের মধা দিয়েই 
কাঁমউনিস্ট মতবাদ যে একটা 'বিজ্ঞান...বৈএীবক তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়েই যে 
মার্কসবাদ-লোৌননবাদ-তা ক্রমেই ব্ঝতে শিখলুম 1৮১৩ 

বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী বলেন. “প্রথম বয়েসে দেশের দুঃখ মোচনের 
জন্য বোম! পিস্তল 'িয়ে জীবনের পথে বোঁরয়ে পড়োছিলাম ; সোঁদন মৃত্যুর 
গার্জন শুনোছলাম সঙ্গীতের মতো 1১৪ আন্দামানে বসে মার্কসীয় সাহত্য 
পড়ে বুঝলেন, “সংসার জীবন যাত্রার পথে ভগবানের কোন স্থান নেই । 
সংগঠিত সমষ্টিগত, প্রীতিময, সাম্যময় সমাজজীবন সাধনাই মানবের মুন্ত 
সাধনা । কামউীনস্ট সমাজ ব্যবস্থাই তার যথার্থ পাঁরণাঁতি ।১৫ 

আন্দামানে কাঁমিউনিস্ট চেনে যেন একটা 'বিশ্বী বদ্যালয় ছান্রদের সাধারণ 
মান অনুযায়ী তাদের 'বাভন্ন গ্রুপে ভাল করে পড়ান হত । ক্লাসে যোগদান 
ছিল বাধ্যতামূলক । মার্কসবাদী বই পত্তরের চাহিদা এতই বেড়ে গেল. যে 
ত৷ হাতে হাতে কাপ করে পড়তে হত 1১৬ 

অনুশীলন িচেনে সাধারণভাবে মার্কসবাদী পড়াশুনা চললেও, যুগান্তর 
"ব. ভি. এরা প্রধানত জাতীয় ইতিহাস ও ফ্যাসীবাদী বইপত্তর পড়াশুনা 
করতেন । তবে পড়াশুনার চেয়েও তাদের বেশী চেষ্টা ছিল দল ঠিক রাখার 


[দকে। 
অনান্র, হিজলা, বক্‌সা, দেউলী বা বহরমপুর বন্দীশাবর বা জেলেও 


৩ 


ব্যাপক পড়াশুনা সুরু হল- এখানেও প্রাথামক উদ্যোগ আসে কমিউনিস্টদের 
তরফ থেকে । ভবানী সেন, পাচ গোপাল ভাদুড়ী, আবদুর রাজ্জাক খা, 
আবদুল মোমন, বাঁঙ্কম মুখাজাঁ ও প্রমথ ভোৌমিক এরাই 1ছলেন উদ্যোন্তা । 
যা খবর পাওয়৷ যায় তা থেকে বোঝা যায়, গভীরভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়নের 
জন্য /১1101-100100175) 0201691, 5০000910010 01)501% ০01 0176 [,615016, 
4৯1 11700000601; 0০ 5 01101006 01 701161091 12001)0115, 
9০০1911910-- 10010101810 2170 9০161701610, 2০0$6115 ০01 0১1)11950125 প্রভাতি 
মার্কনীয় ক্লাসিকের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পন-পাত্রকা ও ভারতের অর্থনোতিক 
ইতহাস ও পৃঁথবীর অপরাপর দেশের গণাবিপ্রবের ইতিহাস পড়ান হত 1১৭ 


মুষ্টিমেয় কাঁমউানস্টরা যে আলোড়ন তুললেন, বিপ্লবী দাদারা তার ফলে 
ব্ঠাতব্যস্ত হয়ে উঠলেন । দল যে রাখ দায়! প্রাতটি জেলে দিনে দনে 
কমিউনিস্টদের সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল, দাদাদের মাথা ততই গরম হয়ে 
উঠল । অনুশীলন-যুগান্তর তাদের দীর্ঘকালের মতান্তর-মনান্তর স্থগিত রেখে 
কঁমিউানস্টদের বিরুদ্ধে কমন ফট গড়ে তুললেন । প্রথমে নিজেদের দল 
রাখতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসার বন্যা বইয়ে দিলেন; তাতে কাজ হল 
না দেখে ছেলেদের নির্দেশ 1দলেন, কাঁমউীনিস্টরা দেশের শত্রু, ওদের সঙ্গে 
মেশ। চলবে না ।১৮ হিজলীতে যুগান্তর একটা ন্যাড়ী কুকুরের নাম রেখোঁছল 
ফান ।১১ সবন্ত চলল কাঁমউীনস্টদের উপর নির্যাতন । তা সত্তেও সবল 
দাদারা দল রাখতে পারলেন না, দলে ধ্বস নামল, তখন সুরু হল 
কাঁমউনিস্টদের বিরুদ্ধে শারীরিক আক্মণ । ১৯৩৪-এ দেউলীতে অনুশীলনের 
সুবোধ মুখাজাঁ ও বি. ভি.-র 'ক্ষিতীঁশ ভোমক দাদাদের উদ্কাঁনতে ভবানী সেন, 
পাচু ভাদুড়ী ও জীবন মাইতির রন্তু ঝরাল ।২* 'হিজলীতেও অনুশীলন- 
যুগান্তর-ব. ভি পর মিলিত আক্লমণের 1শকার হলেন কাঁমউীনিস্টরা । একই 
ঘটনার পুনরাবৃত্ত ঘটল আন্দামানে ৷ রস্তান্ত হলেন সীতাংশু দত্ত রায় ; তাঁর 
অপরাধ তিনি কামউননিস্টদের সঙ্গে বন্ড বেশী মেলামেশা করছেন ।২১ এসব 
সত্তেও শেষ রক্ষা হল না। সব দলেই ভাঙ্গন এল- অনুশীলন, যুগান্তর, 
বাঁপন গাঙ্গুলীর দল, শ্রীসংঘ, বব. ভি.-এর সব শেষে চট্টগ্রাম দলে । সব 
জেলে ও সব বন্দী শাবরে ১৯৩৪-৩৬-এর মধ্যে গড়ে উঠল কমিউনিস্ট 
কনসোলডেশন । 


বপ্লবী সন্ত্রাসবাদ থেকে কাঁমউানিজমে উত্তরণ, আজকের দিনে সহজ মনে 
হলেও, সেযুগে তা মোটেই সহজ ছিল না। এই উত্তরণ পর্ধে কেটেছে অনেক 


5 


বানদ্ধু রজনী, মানাঁসক যন্ত্রণায় হৃদয় হয়েছে আরান্তম । একাঁদকে ছিল 
পুরানো দলের প্রাত' আনুগত্য, দলনেতা ও সহযোদ্ধাদের প্রাঁত শ্রদ্ধা ও 
ভালবাসা, এতাঁদনকার কর্মপদ্ধাতির প্রাতি টান; অন্যদিকে সমাজবাদের প্রতি 
তীব্র আকর্ষণ, ভাববাদী দর্শন থেকে বস্তবাদী দর্শনের দিকে যাত্রা ও সবোপার 
আন্তর্জাঁতকতাবাদের প্রাতি আনুগত্যবোধ_এই '্বিধাছন্দ্বে এদের মন রন্তান্ত 
হাচ্ছল । কোন পথ সঠিক, কোন পথে এরা এগোবেন 2 পুরাতন ধ্যান- 
ধারণা এবং আনুগত্যবোধ তখন দুরাতিক্রম্য বাধা হিসেবে দেখা 'দিয়োছল । 
এক একটি হৃদয়, এক একটি রান, এক একটি আঁস্থর রণাঙ্গণে পাঁরণত 
হয়োছল । এই মানাঁসক আঁস্ছিরতার পাঁরচয় মেলে সতীশ পাকড়াশীর লেখা 
থেকে, “বদ্ধমূল কতগুলি ধারণা এ বয়েসে ছেড়ে দিতে মন আমার কিছুতেই 
সায় দেয়ন। পুরান িন্ত। ও বুদ্ধির বিরুদ্ধে নতুন ধুন্ত বুদ্ধ আঁবরত যুদ্ধ 
করেছে, হেরেছে, জিতেছে, আবার হেরেছে, জিতেছে ।”২২ 


লেবং ষড়যন্ত্র মামলার আসামী মধু ব্যানাজাঁ বলেন, “যতই পড়ছি, ততই 
যেন পায়ের তল থেকে মাটি সরে যাচ্ছে । এক একবার 'াজেকে ধার 
দিয়োছ, নতুন মতবাদে বশ্বাসী হয়েও কেন ঘোষণা করতে পারাছি না। 
লোপডাস পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে চলে যাই । তখনই 
দাদাদের মুখ ভেসে উঠল ; ভেসে উঠল যারা ফাঁস গেছে, তাদের করুণ 
চাহাঁন । এরা আমায় কি বলবে ? ীঘশ্বাসঘাতক ? দাদাদের প্রাত ভালবাসা 
দলের প্রাত আনুগত্য আমায় পিছু টানছে, যাঁদও সুঝোছলাম এককভাবে মুক্তি 
নেই 1২৩ 

মার্কসবাদী সাহত্য কিভাবে জেলখানা আসতো, এ ব্যাপারে বিতক 
রয়েছে । বিপ্রবীদের মধ্যেও কেউ কেউ মনে করেন, সন্ত্রাসবাদ থেকে বিপ্লবী 
যুবশীস্তকে ফেরাবার জন্যই জেলখানায় দরাজ হাতে মার্কসীয় পত্র-পান্রকা 
দেওয়ার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করেছিলেন এবং পরে মার্কসবাদ ও সমাজ ।বপজ্জনক 
মনে হওয়ায়, ত। বন্ধ করে দেন।২৪ কথাটা সর্বাংশে সত্যি নয়। কেন না, 
সরকারী গোপন দাঁলল থেকে জানা গেছে, এ ব্যাপারে সরকারের কোন 
নার্দষ্ট নাতি ছিল না, সবাঁকছু নির্ভর করত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মার্জর উপর । 
১১৩৩-এ হিজলী বন্দশাবিরে বাদ্যযন্ত্রের উপর লেখা বই তবলা তরঙ্জিণী 
দেওয়া হয়ান, কেননা 'তরঙ্গ' শব্দটাই কর্তৃপক্ষের মনে আতংক সৃষ্টি 
করোছল 1২ আবার ১৯৪২-এ প্রোসডেন্সি জেলে ক্যাপিটেল পড়তে 
দেওয়৷ হয়েছে, নিছক অঙ্কের বই ভেবে ।২« হাসির ব্যাপার হলেও সাত্য যে, 


১০৫৫ 


আন্দামান সেলুলার জেলে এঙ্গেলস্-এর 7১01$915 00511 ৪00 96৪$৪ বইটি 
বাজেয়াপ্ত করেও, জেলার আবার মন্তব্য সহকারে ফেরৎ দিয়েছে, “8৪৫, ৬৩9 
09. 0109০, 70 20৬1006. 10111011969 91561.৮২৭ ১৯৩২-এ 
১6৪ 0151017 /১০1-এ কাঁমিউানিজম সংক্রান্ত বইপন্র আমদানী 'নাঁষদ্ধ করা 
হলেও, 'বপ্রবীরা চোরা গোপ্ত। পথে মার্কসীয় সাহত্য আনাতেন । সরকারী 
1রপোর্টে বল৷ হচ্ছে, একমান্র ১৯৩৪-এ ১৫,০০০ কপ্পি এ সংক্রান্ত বই 
বাজেয়াপ্ত করা হয়, যেগুীল নাঁক নিউইয়র্ক টাইমস্। নিউইয়র্ক হেরল্ড 
প্রীতি পান্রকার মলাট লাঁগয়ে ভারতে চালান দেওয়া হয়োছিল ।২৮ 
কলকাতার 'বখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 'কমলালয়” ব৷ 'তার স্টোর্স-এর মাধ্যমে 
বই পাওয়া যেত।২» দেউলী-তে বই যোগান দিত তরকারী ভেগার 
'সোরাবজী কোম্পানী' ।৩" বজ্র আঁট্াীন সত্তেও, সরকার ফাঁস আলগা করতে 
বাধ্য হয়োছলেন । এমনাঁক কলকাতা 1বশ্বাবদ্যালয়ে যেসব প্রশ্নপন্র রচনা করা 
হত, তার উত্তর দিতে এবং পরীক্ষার স্বার্থে আনচ্ছুক কর্তপক্ষকেও মার্কসবাদী 
্রন্থাদ জেলখানায় প্রবেশাধিকার দিতে হয়েছে ।৩১ 


যাই হোক, অনেক আত্মাবশ্লেষণ, গভীর অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে 'বিপ্লবীরা 
জেলে দলে দলে কাঁমিউীনস্ট হলেন ; যারা জেলে হলেন না, তারা বাইরে 
এসে হলেন । কাঁমউীনস্ট পার্টর আন্তজ্ঠীতিকতাবাদ, গণসংগ্রামের চেহার। 
উত্তাল শ্রীমক ধর্মঘট, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, বিশেষত মানবমুক্তির বেদীমূলে ইন্টার- 
ন্যাশনাল 'ব্রগেডের আত্মবালদান, সাগ্রাজ্যবাদ বিরোধিতা প্রভাতি তাদের 
আকর্ষণ করল | প্রথমাদকে কাঁমিউনিস্টদের [বপলবাদের প্রাতি কিছুটা সংকীর্ণ 
মনোভাব থাকলেও, সপ্তম কংগ্রেসের পর সংকীর্ণতামুস্ত কাঁমউীনিস্ট পার্টি 
জাতীয় একোর আওয়াজ তুললো, িগ্লবীদের পার্টতে যোগ দেবার আর কোন 
বাধাই রইল না । সরকারী গোপন দাঁলল থেকে জানা যায়, ১৯৩৪-৩৮-এর 
মধ্যে মুন্ত প্রাপ্ত বন্দীদের শতকরা ২৫ ভাগই কাঁমউীনস্ট পার্টিতে নাম 
লেখালেন | একই দাঁললে বলা হয়েছে ১৯৯৩৮-এর মতে কেবলমান্র ছাত্র 
কুন্টে সাধারণ স্ভাযসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬৫ হাজারে । এরাই হল পার্টির 
শীল্তশালী স্তস্ত।৩৩ পার্টিতে এলেন না অনুশীলনের একটা বড় অংশ, 
যারা কাঁগউনিস্ট আন্তর্জীতিকের প্রাত আনুগত্যের প্রশ্নে দেউলীবাদী শাঁবরেই 
পত্তন করলেন [বপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল ; এর। আজও রইলেন কমিউনিস্টদের 
থেকে কিছুটা দূরে, তবে সহযাত্রী হসেবে । সবশেষে একটা কথা বলা 
প্রয়োজন, যাঁরা কাঁমউীনস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন, তাঁরা শ্রামক-কৃষক-ছাত্র-যুব 
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ফ.ণ্টে নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পূভাবে কাজ করলেও, সবাই যে পুরান মতাদর্শগত 
উত্তরাধকারকে সম্পূর্ণভাবে পাঁরত্যাগ করতে পেরেছিলেন, ত৷ বলা যাবে না। 
কেননা, তা হলে ১৯৪৮-৪৯ বা তার পরবতাঁ সময়ে কমিউনিস্টদের বামপন্থী 
হঠকারী নীতি ও কার্যকলাপের পাঁরপূর্ণ ব্যাখ্য। দেওয়৷ সন্তব না। 


সূত্র-নির্দেশিক! 
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কোঙ্কনের একটি প্রাচীন মঠ 
রণবীর চক্রবর্তী 
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ভারতবর্ষের পাশ্চমাদিকে যে দীর্ঘ উপকূল নেমে গিয়েছে কচ্ছের রাখ 
অণ্চল থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত, যেন উপকূল মসৃণ নয়, বরণ ভঙ্গুর । 
আর সেই উপকূলের প্রায় সমাশ্তরালভা,ব মহারাম্ত্র থেকে শুরু করে কেরালা 
পর্ষণ্ত চলে গিয়েছে পশ্চিমঘাট পরব্তমালা । ভঙ্গুর তটরেখার জন্য আরব 
সাগরের ঢেউ প্রায়ই ঢুকে পড়ে উপকূলের খাঁনকট৷ ভিতরে, অনেকট। 
খাঁড়র আকারে । তাই দেশী বদেশী জলযান এই উপকূলের 1ভতরে বেশ 
কিছুটা চলে গিয়ে পেয়ে যায় 'নশ্চিন্ত ও নির্ভরযোগ প্রাকীতিক পোতাশ্রয় । 
ভারতের পশ্চিম উপকূলে সেই হরপ্পা সভ্যতার আমল থেকে ইওরোপীয় 
বাঁণকদের সময পর্ষন্ত বাঁণিজ্যেরর7াবশেষত সমুদ্র বাঁণজ্যেরর রমরম। প্রায় 
অনবাসত । অন্যপক্ষে পাঁশ্চমঘাট পবতমাল। মাথ। উ“চু করে দাড়ায় বলে 
গ্রী্মকালীন মৌসুমী বায়ু আরব সাগরের আদ্রতা আহরণ করে মেঘ পৌছে 
দের পাশ্চমঘাটের পাহাড়ে । ফলে বর্ষণাসন্ত ও স'্ধ ও এই উপকূল, অন্তত 
মহারান্ট্র থেকে কেরল পর্যন্ত । এই পাঁশ্চম উপকূলের একাংশের একটি প্রাচীন 
নাম ছিল 'অপরান্ত' । 'অপর' কথার সাধারণ মানে অন্য, অ-সাধারণ অর্থে 
পাশ্চম, 'অন্ত' বলতে বোঝায় সীমা, অর্থাৎ ভারতের পাঁশ্চম সীমার দেশ ! 
'অপরাস্ত কথার ভৌগোলিক সংজ্ঞ। নানা সময়ে নানা রকম ।১ তবে 
সাধারণভাবে সমুদ্রুতীরে অরবাস্থিত ও সহ্য পর্তের ( পাঁশ্চমঘাট পর্বতমাল৷ ) 
সংলগ্র দেশকেই অপরান্ত বলে বর্ণনা কর! হয়েছে । 


থনষ্টায় ষষ্ঠ , শতকে অপরাস্তের অন্তর্গত একটি নৃতন হ্ছান নামের 
২২৯ 
ইতি-_-১৫ 


আ'বর্ভাব ঘটল ঃ কোঙ্কন বিষয় €( -জেলা )। কোঙ্কন বলতে সচরাচর 
গুজরাটের দিউ থেকে দাঁক্ষণে গোয়া পর্যন্ত বস্তুত উপকূলকে চাহত করা 
হয়। 'কোঙ্কন' নামটিও অপরান্তের মতই নানা যুগে আয়োজন বেড়েছে, 
কমেছে ।২ 


বৃহত্তম সংজ্ঞায় কোঙ্কনের দাঁক্ষণপ্রান্ত কর্ণাটকের উত্তরাংশের উপকূল 
ছুঃয়েছে, উত্তরের সীমা গুজরাটের নৌসারী অবাধ এাঁগয়েছে । যে প্রাচীন মঠ 
1নয়ে আজকের এই আলোচনা তার অবাঁস্থীত উত্তর কোঙ্কনের সঙগগনে ঃ 
মহারাষ্ট্রের নানা জেলার একটি প্রাচীন অঞ্চল সঞ্জন ৷ 


৮ 


ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে বড় প্রাতি্ান গড়ে তোলা প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাসে নিতান্ত 'বরল ঘটনা নয়। তবে বড় ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠান, যেমন মণ, 
বৌদ্ধ বিহার প্রভৃতি, সংখ্যায় নিয়ামতভাবে বাড়তে শুরু করে ভারত ইতিহাসের 
আদ মধ্যযুগে ( অর্থাৎ গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পরবে )। আদ মধাযুগের ভারতীয় 
ধর্ম তথা সমাজের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যর্থীয় বিষয় হ'ল ব্রাহ্মণ 
পুরোহিত সম্প্রদায় এবং 'বাভন্ন ধর্মপ্রাতষ্ঠানের উদ্দেশে ( যথা £ মঠ, মন্দির, 
বহার ) নিষ্কর ভূমিদান। ভূমিদান করলে পুণ্যলাভ হয় ও অক্ষয় স্বর্গবাস 
ঘটে, সে কথা প্রাচীন ভারতীয় শাস্্রপ্রন্থগুলতে বারবার বলা হয়েছে । তাই 
শাসকগোষ্ঠী, কখনও কখনও সন্্রান্ত সম্প্রবায়ের মানুষ আবার কখনও বা 
সাধারণ মানুষও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলকে জাম দান করেছেন । বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রেই সমকালীন শাসকের দ্বারা ভাঁমদান তাগ্রশাসনে 'পির্টীকৃত' আজকের 
ভাষায় রোজস্টেঃশন-_করা হ'ত । 


উত্তর কোঙ্কনের যে প্রাচীন মঠটির কথা এখানে আলোচিত হবে, সেই 
মঠেও অনুর্প নানা দান করা হযোছল । সেই দানের ঘটনার মধ্য দিয়ে 
মঠটির ইতিহাস আমাদের কাছে ধরা দেয় । মোট পাঁচটি তাম্রশাসব পাওয়া 
গিয়েছে ঃ যার কালের ব্যাপ্তি শকাব্দ ৮২৮ থেকে শকাব্দ ৯৭৫ ( অর্থাৎ 
৯২৬ খল থেকে ১০৫৩ খটীঃ)। অতএব ১২৭ বছরের ইতিহাসের আকর 
এই পীচটি তাম্রশাসনে বিধৃত । সব দাঁললই থানা জেলার চিনচানি গ্রাম 
থেকে পাওয়া গিয়োছল । 
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(ক) রাইকট সম্রাট তৃতীয় ইন্দ্রের তাগ্রশাসন (৮৪৮ শকাব্দ 
৯২৬ খনীঃ) 


(খ) রাস্ত্রকূট সমাট তৃতীয় কৃষ্ণের তারিখ বিহীন তামশাসন ( ততীয় 
কৃষের রাজত্বকাল ৯৩৯-৯৬৭ খা) 


(গ) শিলাহার 'ছস্তুরাজের অধীনস্থ সামন্ত টামুণ্বাজের তাম়শ।সন 
€ শকাব্দ ১৫৬-১০৩৪ খনিঃ ) 


(ঘ) মোঢ়বংশীয় [বজ্জলের তান্রশাসন (৯৬১ শকাব্দ _ ১০৪৭ খএীঃ) 


(উ) মোঢ় বংশীয় বীজলের (ল্বিজ্ঞজল ) তাশাসন € ১৭৫ 
শকাব্দ _ ১০৫৩ খন) 


এই পীচটি দাঁললেরই সম্পাদনা করোছলেন ভারতীয় পুরালেখাঁবদ্যার 
প্রবাদপুরুষ দীনেশচন্দ্র সরকার ।৩ একটি তান্্শাসন গে) সম্পাদনার কৃতিত্ব 
অপর এক 'বখ্যাত [বিশেষজ্ঞের ভি. ভি. মিরাশি ।॥ তাগ্শাসনগুলর মুখ্য 
উপক্জীব্য যাঁদও ভূমিদান এবং একটি মঠকে অন্যান্য নানা সুযোগ সুবিধা দান, 
তবুও অন্যান্য বিষয়ও এতে স্থান পেয়েছে। সেই কারণে আলোচ্য মঠটি [বিষয়ে 
আমরা একশ সাতাশ বছরের 'বাতিন্ন তথ্য পাই । একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের 
ধারাবাহিক ইতিহাস ১২৭ বছর ধরে পাওয়া প্রাচীন ভারতের গবেষকদের 
কাছে বিরল ঘটনা । দশম শতকে পঞ্জল অণুলে রাষ্ট্রকূটদের প্রাধান্য ; একাদশ 
শতকে রাজনৌতিক পট পাঁরবর্তনের ফলে শলাহার বংশ ক্ষমতায় আসে এবং 
তারও পরে স্থানীর মোঢ় বংশের আধিপত্য দেখা যায়। 


এই তিন বংশের মধ্যে রাস্ত্রকুটরা সবচেয়ে পরাক্াস্ত ও প্রাসদ্ধ । 
কোঙ্কনের সঙ্গে রাস্ত্রকুট বংশের প্রায় নাড়ীর যোগ । এই বংশের প্রাতিষ্ঠাতা 
দা্তদুর্গ (৭৩৫-৫৫ খশীঃ ) তার রাজনোতিক জীবন শুরু করেছিলেন বাদামীর 
চালুক/বংশের অধীনস্থ সামন্তরুপে । চালুক্য বংশের তখন পড়াঁতি অবস্থা । 
দা্দুর্গের পক্ষে চ্যলুক্যদের উচ্ছেদ ঘটাতে বেশীদন লাগে নি। শেষ চালুক্য 
রাজ! ছিতীয় কীর্তবর্মণকে হঠিয়ে তিনি স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন ৭৫৩-৪৪খৃঃ 
ণক্তু তারও আগে উত্তর কোঙ্কণের উপর তাঁর আধপতা ( হয়তো রাষ্ট্র- 
কুটদের অধীনস্থ সামন্তর্পে (প্রাতাঁঠত হয়েছে ৭৪১ খনীঃ। ক্রমে দক্ষিণ 
কোঙ্কনের আরও রাস্ট্ুকুটদের ক্ষমতা বিস্তৃত হয় প্রথম কৃষ্ণের সময়ে € ৭৫&৬- 
৭২ খঠীঃ) দীর্ঘাদন উত্তর ও দক্ষিণ কোও্কনে রাষ্ট্রকুটদের তরফে শাসন করতেন 
তাঁদের অধীনচ্ছ সামন্ত শিলাহার বংশ ৷ 
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৪, 


এই রাজনৈতিক পটভূমিতে উত্তর কোঙ্কনের থানা অঞ্চলে দশম 
শতকের গোড়ায় একটি গুবুত্বপ্ণ স্থানীয় রাজনোৌতক পাঁরবর্তনের কথা৷ বলা 
উঁচত । এ বিষয়ে প্রধান উপাদান পাঁচটি তাম্রশাসনের প্রথমটি ; যেটি ৮৪৮ 
শফাব্দে ( » ৯২৬ খনীঃ ) উৎকীর্ণ । তাম্রশাসনটি যাঁদও তৃতীয় ইন্দ্রের রাজত্ব- 
কালের, তার মধ্যে তগর পিতা সম্রাট "দ্বিতীয় কৃষ্ণের (৮৭৮-৯১৫ খনি?) 
সমকালীন ঘটনাবলীও স্থান পেয়েছে । 


দ্বিতীয় কৃষ্ণের কাছ থেকে সমগ্র সঞ্জন অণুলের শাসনভার লাভ 
করোঁছলেন তাঁজ্জক বংশীয় নুগতীপ মধুমাত। ভাম্রশাসনচি থেকে 
আরও জান। যায় ষে সঞ্জন অণ্চলের যাবতীয় 'বেলাকুল' বা বন্দর জয় 
করোছিলেন এই মধুমাতি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে তীয় কষের অধীনস্থ সামন্ত 
1হসেবে মধ্মাতি সঞ্জন অণ্লে এক সফল আঁভযান চাঁলয়োছিলেন এক ভার 
পুরস্কার স্বরূপ সমগ্র সঞ্জন মণ্ডল শাসনের ভার পেয়োৌছলেন । '“তাঁজ্জক' বা 
'তাঁজক' বলতে আরবদের বোঝায় । আর সংস্কৃত মধুমতি নামটির আড়ালে 
যে নামটি রয়েছে, তা হল মহম্মদ । কোঙ্কন অণ্লে আঁদ মধ্যযুগে যে বিদেশী 
বাঁণকেরা আসতেন, তাদের মধ্যে আরবরা অগ্রগণ্য ৷ বাঁণাজ্যক কারণে 
আরব ব্যবসায়ী ও রাষ্ট্রকুট রাজাদের মধ্যে দীর্ঘকালীন মৈত্রীর কথা সমকালীন 
নান। তথ্যসুত্রে বিধৃত ।৬ কিন্তু এক্ষেত্রে উভয়ের সমঝোতা বাঁণাঁজ্যক স্তরকে 
আঁতর্ুম করে রাজনোতিক স্তরে পৌছে যায়|” অবশ্যই এই মৈত্রীর পিছনে 
অর্থনৌতিক তথ বাঁণাঁজ;ক স্বার্থ বশেষভাবে সাক্য় ছিল । আরবদের 
সহায়তায় রাষ্ট্রকুটরা সঞ্জনের বন্দর সমৃদ্ধ এলাকা থেকে কাদের ক্ষমভাচ্যুত 
করোছিলেন, সেকথা সাঠক না জানলেও, এটুকু অনুমান কর। চলে যে এতাঁদন 
পর্যন্ত রাষ্ট্রকুটদের অনগত শলাহারদের উপরই বোধ হয় কোপটা পড়েছিল । 


একথা বলা এই জন্যে যে আলোচ্য মঠটি রাস্ট্রকুটদের অধীনস্থ প্রশাসক বা 
গভর্ণর সুগতীপ মধুমতির সময়েই প্রাতীষ্ঠত হয় । মঠটির প্রধান বিষয় ছিল 
দেকী দশমীর একটি মন্দির । দেবী দশমী সম্ভবত দুর্গা বা এ ধরনের কোনও 
মাতৃকাদেবীর সমতুল্য । অনৈয় বা অল্লমৈয় নামক এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর দুই 
ভ্রাতা রেবণ ও কৌতুকের উৎসাহ ও উদ্যোগ্গে মান্দরাঁট গড়ে উঠেছিল । 
অন্নমৈয় কোনও সাধারণ ব্রা্মণ ছিলেন না, রাজদরবারের সঙ্গে তাঁর ঘাঁন 
যোগাযোগ ছিল ৷ রাস্ট্রকুট সম্রাট তৃতীয় ইন্দ্রের মন্ত্রী পুৰৈয়-এর সঙ্গে ভার 


২৩২ 


বন্ধুত্বের কথা জানা যায় । সম্রাটের প্রাত অন্নমৈয়ের ব্যান্তগত আনুগত্যের 
কথাও তাম্রশাসনে 'লাখত। তান সম্ভবত মান্দর ও মঠের জন্য 
কিছু রাজানুগ্রহ লাভের চেষ্টা করোছলেন। তার ফলে দেবী দশর্মীর 
মান্দরেক্স জন্য সংযঘান (-্সঞ্জন) মণ্ডলের দের্বাহার গ্রামের 'অর্ধধূর 
€এক বঘার ₹* ভাগ) জাম দান করা হয়। এছাড়াও সংঘান মণ্ডলের 
কোলিমহার বিষয়ের (জেলার) অন্তর্গত কানাড্‌ক গ্রাম দেওয়া হয়োছল । 
অর্থাৎ কানাডক গ্রাম থেকে প্রাপ্য রাজস্থের উপর সরকারী দাবী ত্যাগ করে 
ত৷ মান্দরের উদ্দেশে দেওয়া হ'ল। এই আর্থক সঙ্গতি ও ভূসম্পাত্ত দিয়ে 
দেবী দশমীর জন্য নৈবেদ্য প্রদান, মন্দির সংস্কার ও মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত 
পঞ্গোড়ীয় মহাপর্যদের নয়জন ব্যান্তকে রোজ খাওয়ানোর খরচ মেটাতে হ'ত । 
পণ্চগোড়ীয় মহাপধদ সম্ভবত পাঁচটি অণ্চলের রাহ্ষণদের অধ্যয়ন । 
অধ্যাপনের একাঁট প্রাতিষ্ঠান । এই পাঁচাট অণুলের ব্লাহ্গণরা (১) সারস্বত 
(২) কান্যকুব্জ, (৩) গোড়, (8৪) মোথল, ও ৫) উৎকল- দেশীয় বলে 
পাঁরাচিত।৮ একটি তাগ্রশাসনে এই মহাপর্ধদের সঙ্গে সধীশ্লহ্$ স্বাধ্যায়িক বা 
পাঁওতদের কথ। জানা যায়।* প্রথম -ান্্শাসনের পণ্গোঁড়য় ভ্রাঙ্ণরাই 
বোধহয় স্বাধ্যাঁয়ক বলে ডী্লাখত । ত৷ হলে দেখ যাচ্ছে তিন ব্রাহ্মণ ভাইয়ের 
উদ্যোগে ষে দেবী মান্দিরাঁট গড়ে উঠল, সৌট কেবলমাত্র পূজা উপাসনার ক্ষেত্র 
নয়; তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ পাঁওতদের বসবাস, আহারাদ ও অধ্যরন-অধ্যাপনের 
ব্যবস্থাও আছে। তাই ত্রান্রশাসনগুলতে ধর্মপ্রাতষ্ঠানটি মান্দর নয়, মঠ বা মণিকা 
নামে আভহিত | স্থানীয় এক মুসলমান শাসকের আনুকূল্যে ও তাঁর আঁধপাঁত 
পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজ্াধরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের অনুমোদনক্মে (তদনু- 

তন) প্রাতীষ্ঠত হ'ল একটি মঠ এমন এক উপকূল অগুলে যা বাঁণাজ্যক 
সমৃদ্ধির কারণে সুপারাঁচত ছিল । মঠিকাঁট এর পরের সব তা৪্শ।সনেই 
“কৌতুক মঠিকা' নামে আখ্যাত। যাঁদও তিন ভাইয়ের প্রাতষ্ঠার জন্য প্রয়াস 
হয়োছলেন, তবুও এক ভাইয়ের নামেই মঠ্িকার নামকরণ হয়। সম্ভবত 
তান ছিলেন ভাইদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ । 


£ 


মহম্মদ সুগাঁতপের রাজত্বকালেই কৌতুক, অন্নমৈয় রেবণ-_এই তিন ভাইয়ের 
মৃত্যু ঘটে । কৌতুক মাঠকা 'িবষয়ে অনেক আকর্ষক তথ্য পাওয়। যাবে 
পরবতাঁ শাসক তৃতীয় কৃষের সময়কার (৯৩৯-৬৭ খ:৭) তাগ্রশাসনে ।১* এই 
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তাম্্শাসনে মঠের আঁধষ্ঠান্রী দেবী ভগবর্তী বলে আখ্যাত; বুঝতে অসুধবধে নেই 
দেবী দশমী ও ভগবরতী এক ও আঁভন্ন । আলোচ্য তাম্্রশাসনে দেবী মাম্দরের 
উল্লেখ আছে তীয় মান্দরাট 1ভল্লমালদেব মধুসূদনের অর্থাৎ 'বিফুমান্দর । 
বিষ্ুমান্দরাট ভিল্লমাল (বর্তমান রাজস্থানের িনমাল)-এর বাঁণককুলের পৃষ্ঠ- 
পোষকতায় গড়ে উঠোছিল মনে হয়, রাজস্থানের ভিনমাল অণ্লের একাটি 
বাঁণক সম্প্রদায় সংযান মগ্ডলে তাঁদের পাকাকাকি কর্মক্ষেত্রে গড়ে তুলোছিলেন। 
আগেই বল৷ হয়েছে সঞ্জন অণ্চলে ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল । 
ভিনমালের বাঁণকদের আনুকুল্যে প্রাতাত বিষুঃমান্দরাঁট - তাঁদের আদ 
বাসস্থানের (বা কর্মকেন্দ্র) স্াততে চিাহৃত হয়। 


তাম্্রশাসনাটর মুখ্য বন্তব্য হ'ল পাশাপাঁশ দুই মন্দিরের মধ্যে বিবাদ 
বেধোছল । সেই 'ববাদের নিত্পাত্ত ঘটাতে একাঁটি সমঝোতা হয়। 
সমঝোতার শর্তগুল 'বিুমান্দরের 'বারিক' (বা! পাঙা) ও দেবা মান্দরের 
মহাপর্দ (যার কথা আগের তান্রশাসনেই জানা গিয়েছে) উভয় পক্ষই মানতে 
বাধ্য থাকবেন । বিরোধ কিন্তু ধ্মীয় কারণে ঘটে নি; বরণ কারণটি 
একেবারেই জাগাঁতক ৷ দেবী মান্দরের উত্তর দেওয়ালের সংলগ্র জমিটি ছল 
বধুঃমান্দরের সম্পান্ত । দেবী মান্দরের পরিচালকরা কোনও এক সময়ে 
1বসুঃমান্দিরের জাঁমটি আত্মসাৎ করেন, তাই নিয়ে স্বভাবতই 'ীববাদ বাধে ৷ এই 
বিবাদ মেটাতে যে শর্তগুীলর কথা তাগ্রশাসনে লেখা আছে ত। এইরকম ঃ 
বস্ুমান্দরের জাঁম দখল করার সুবাদে দেবী মান্দরের তরফ থেকে প্রাতি বছর 
1বঞ্ুমান্দিরকে চাঁজশ দ্রম্ম ( রৌপ্য মুদ্রা ) দিতে হবে । এই অর্থ উত্ত জামর 
'ম্লোতক' বা ভাড়া ব। খাজনা হিসেবে গৃহীত হবে । তা হলে এতে সন্দেহ 
নেই যে দেবা মান্দিরের কর্তাব্যান্তর৷ পাশের মান্দরের ছু জাঁম অন্যায়ভাবে 
দখল করোছিলেন। 'ন্লোতক' হিসেবে গ্রাতভি বছর চাঁল্পশ দুম্ম অর্থ বিু 
মান্দিরকে দেবার 1দনও ধার্য করা আছে ঃ দীপোৎসব ভঙ্গ বা দেওয়ালীর দিন । 
দীপাবলী অবশ্যই দেবী মাঁন্দরের অন্যতম প্রধান উৎসব, তাই খাজনা-ভাড়। 
প্রদানের জন্য এ সময়টিকে বেছে নেওয়। হয়োছল ।১১ প্রসঙ্গত বল উচিত যে 
দীপাবলী উৎসব সম্বন্ধে লেখমালায় এইটিই সগ্তবত প্রাচীনতম উন্লেখ । বিষু 
মন্দিরের সঙ্গে সমপৃক্ত কোনও ভভ্ত, তানি ব্রাহ্মণ ব। বণিক যেই হোন না কেন, 
যাঁদ প্রোতক' বা খাজনার পাঁরমাণ বাড়াবার জন্য সচেষ্ট হন, অথবা মন্দিরের 
প্রাচীর ভাঙার ব্যবস্থা করেন, এবং এই জাতীয় গাহ্ত আচরণের দ্বারা 
সমঝোতা ন্ট করার প্রয়াসী হন, তা হ'লে তিনি কুকুর ও চণ্ডালের সমতুল্য 


২৩৪ 


বলে গণ্য হবেন । বিষ্ণু ভন্ত যাঁদ বাঁণক হন, তাহলে উপারউন্ত অপরাধের 
জন্য সরকার তাঁর সম্পাশ্ত বাজেয়াপ্ত করার আঁধকার রাখেন £ অনশনের ছারা 
আত্মহননের মাধ্যমে অপরপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টাও 'নান্দিত। 
তাম্রশাসনে স্পট বলা হয়েছে এইরকম কোনও চরম পন্থ। নিলেও সমঝোতার 
শর্তগুল অপাঁরবার্ততই থাকবে । 'স্রোতক' হিসেবে যে চাঁল্পশ দ্রম্ম অর্থ 
দেবীমন্দির 'বিষুমান্দিরকে দেবে, সেই রোপ্যুদ্রা তৈরী করে দেবেন শ্রেষ্ঠী 
ব্যবহারিক গঙ্গুবক । 


যে ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হ'ল জাঁম দখলের বিবাদের দরুন অনেক 
জল ঘোল। হয়োছিল। দেব মন্দিরের তরফ থেকে পাশের মান্দরের জাম 
দখলের সাকুয় প্রয়াস সম্বন্ধে সচ্দেহ নেই । দুই মান্দিরের মধ্যে প্রতিদ্বান্দ্বতা ও 
চাপ সৃষ্টির চেষ্টা এতদূর পর্যন্ত গাঁড়য়োছল যে অনশনের মাধ্যমে প্রাতিবাদ 
জ্ঞাপনের প্রয়াসও অভাবিত থাকে নি। কিন্তু জমি দখলের মত অন্যায় কর্ণ 
সর্তেও দেবা মান্দরের জন্য বিশেষ কোনও শান্তাবধান করা হয় না । চাল্শ 
দ্রম্ম 'ম্লোতক' ব্যয়ের বিনিময়ে দেবী মন্দিরের পরিচালকরা কার্ধত 'বিতার্কত 
ভূখণ্ডের উপর পাকাপাকি ভোগাধিকার কায়েম করে বসলেন । আরও একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নজর দেওয়া দরকার । উভয় ধর্মস্থানের সঙ্গেই বাঁণক 
সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভিন্ন মালের বাঁণকদের 
প্রতাক্ষ আনুকূল্যে বিষু মান্দরটি গড়ে উঠেছিল; অপরপক্ষে দেবী মন্দির 
প্রাতষ্ঠার পিছনে বাঁণজ্যকর্দে আগত আরবদের ভূমিকা ভূললে চলবে 
মা । তাছাড়া শ্রেষ্ঠী বাবহারিক গন্তুবক নিঃসন্দেহে একজন ধনী মুদ্রা 
ব্যবসায়ী (00165-0761011810) | তারই 'নার্মত মুদ্রায় দেবীমান্দিরের মহা- 
পর্ষদের কর্তাব্যাস্তর৷ 'প্রোতক' [হসেবে চাললশ দুম্ম প্রীত বছর 'বিষুমান্দিরকে 
দিয়ে থাকেন । বাঁণক সম্প্রদায়ের সঙ্গে পুরো1হত, ধর্মীয় নেতা, মান্দর পরি- 
চালনকারী ব্রা্ষণদের নিয়মিত ও ঘাঁনষ্ঠ যোগাযোগের একটি পারষ্কার চেহার। 
এখানে ফুটে উঠেছে । | 

দুই মাঁন্দরের মধ্যে বিবাদ যখন তুঙ্গে, এবং কলমে যখন তার একটা 
সমাধানের পথ দেখা যাচ্ছে, তখন সংযান মণ্ডলের রাজনীতির চেহারাটা কি 
রকম 2 সম্রাট তৃতীয় কৃষ্ণের রাজত্বকালে সংযান মণডলে কে ব! কার! ভার 
সামন্ত হিসেবে ছিলেন, সে সয়ে খোলাখুলি কোনও কথা ন্বিতীয় 'ন্বতীয় 
তাম্রশাসনে বলা নেই । কিন্তু তৃতীয় কফের পাদবন্দনাকারী অর্থাৎ অনুগত 
দেশ ও রাজাদের তালিকার 'তাঁজক' বা আরবদের উল্লেখ আছে । তৃতীয় 
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কৃফের প্রাত, রাজনৌতকভাবে অনুগত আরবরা সম্ভবতঃ সংযান মণ্ডলের 
আরব শাসককুল । সুগাতপের কোনও বংশধর বা অন্য কোনও আরব শাসক 
সেখানে রাশ্ত্রকুটদের সামন্ত হিসেবে ক্ষমভা ভোগ করাছলেন । সংযানের 
দুই মন্দিরের ঝগড়া মেটাতে আগণ্াঁলক প্রশাসক 1হসেবে আরবদের কু 
ভূমিকা, এক্ষেত্রে আড়ালে পড়লেও, অস্বীকার করা যায় না । বশেষ করে 
দেবী ভগবতীর মান্দরটি আরব শাসক সুগাঁতপ মধুমাতর আনুকুল্যে গড়ে 
উঠোঁছল । দ্বইটি তাম্রশাসন দেখলে মনে হয় আরব প্রশাসকরা তো বটেই, 
রাষ্ট্রকূট সগ্রাটরাও বোধ হয় দেবী মন্দিরের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন । 
মান্দরটি তাদের নেকনজরেও পড়োছিল নিশ্চয়, নইলে পাশের মন্দিরের জাম 
দখল করার ব্যাপারে কোনও শাঁন্তীবধান করা দূরে থাকুক, উপ্টে একটি 
নার্দষ্ট অঞ্ক বাধক ভাড়া হিসেবে ঠিক করা হ'ল--যেন ঘটনাটা আইনসঙ্গত 
জাঁম ভাড়া নেবার মতই একটা ব্যাপার । ক ধরণের ও আর কার স্বার্থ দেবা 
মান্দরের সঙ্গে জাঁড়য়ে ছিল, সে কথা পরে আলোচনা করব । 
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আশ্চর্যের কথা পরবতাঁ তিনটি তাঃশাসনে দেবী মান্দরের ব্যাপারে 
নানা কথ। বলা হ'লেও, তার পাশের 1বধুণমান্দির বা দুই মীন্দরের পারম্পাঁরক 
সম্পর্ক নিয়ে আর একটি কথাও জান যায় না । 


তৃতীয় তাম্্রশাসনে দেখা যায় রাস্ত্রকট আধপত্যের যুগ শেষ । এ অণুলে 
[শলাহার রাজারা আবার ক্ষমতায় এসেছেন । তৃতীয় তাম্রশাসনে শিলাহার 
ছস্তুরাজের (চত্তরাজ) অধীনস্থ সামন্ত হিসেবে ৯৫৮ শকাব্দে (১০৩৪ খশঃ ) 
চামুণ্রাজ নামক এক রাজাকে সংযান অণ্চলে দেখা গেল 1১২ এই তায়শাসনে 
কৌতৃ্ক মণ্িকাকে একটি ঘানক বা তেলের ঘানি দান করা হয়েছে । এই 
দানকে নমস্যবৃত্তি বল? হয়েছে, অর্থাৎ চিরকালীন 'নক্কর দান। ঘানি থেকে 
উৎপন্ন তেল ও খোিকাও (খোল ) মন্দিরের ব্যবহারের জন্য 'নাঁদিষ্ট ; 
ঘাঁনতে উৎপন্ন 'জানষগুণীলকেও কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে । এই তেল 
ব্যবহার করা হবে দেবী ভগবতীর সামনে দীপ জ্বালাবার জন্য এবং ঠমাঁকত 
হতে হয়- মাঠিকার মহাপর্ষদের স্বাধ্যায়ক বা পাঁওতদের ও ব্রাহ্মণ আতাথদের 
পদসেবার জন্য । বোঝা যাচ্ছে দেবী মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যান্তদের মধ্যে 
স্বাধ্যায়কদের গুরুত্ব ক্রমে বাড়ছে, ফলে তাদের আরাম ও আয়েসের ব্যবচ্থাও 


৩৬ 


করা হচ্ছে । স্বাধ্যায়কদের গুরুত্ব বাড়ার আরও একটি প্রমাণ এই যে মাঠকার 
উদ্দেশে প্রদত্ত দান মহাপর্যদের তরফ থেকে এক স্বাধ্যাঁয়ক গ্রহণ করেন £ তার 
নাম চিহড়। তান কি তবে স্বাধ্যায়কদের প্রধান বা বয়োজোত্ঠ বা 
জ্ঞানচর্চায় অগ্রগণ্য ? মান্দরের উদ্দেশে প্রদত্ত দান ধান গ্রহণ করেন, 
অনুমান করতে বাধা নেই, মান্দরের্ পাঁরচালনায় তাঁর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপ্ণ 
হবে। 


কোতুক মঠিকার জন্য যখন ঘানিটি দেওয়া হ'ল, তখন চামুওরাজের সঙ্গে 
উপাঁচ্ছত ছিলেন বহু 1বাঁশল্ট ব্যাস্ত । দেবী মান্দরের মহাপর্যদের প্রাতীনধি 
1হসেবে নাম আছে অগাঁন্ত গাবী, সীলুব, ভাস্কর, অর্জন, দিনকর, দেদে, 
আর্ধ, সিন্দুর, আঁদত্যবর্ণ ।১৩ এরা সকলেই দেবী মান্দরের পৃজার্চনা ও 
মঠের পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন । দেবী মাঁন্দদের যাজ্জীকর 
নামক আর এক বাযান্তর কথ। জান যায় ৪ তাঁর পাঁরচয় 'শালাস্থান মুখ্য ।' 
'শালাচ্ছান' কথার অর্থ বাসগৃহ । অর্থাৎ পণ্টগোড়ীয় ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও 
মঠের অন্যান্য ব্যান্তর জন্য নির্ধত বাসস্থানের তান দেখাশোনা করতেন । 
অতএব মনে করা চলে যে দেবী মান্দরের আয়তন ও ক্রিয়াকলাপের পাঁরসর 
বোধহয় বেড়েছে, সেইজন্য বিশেষ দায়িত্ব পড়ছে এক একজন ব্যান্তর উপর । 
মান্দরের সার্বিক পরিচালনভার অবশ্যই মহাপর্দের উপর ন্যন্ত আছে। 
রাজসভার 'বাশি্ট সদস্য ও রাজকর্মচারী ছাড়াও উপাচ্ছিত ছিলেন গণ্যমান্য 
নাগরিকরা যেমন  হরষমানীয় মুখ্য অর্থাং পাঁচটি কাঁরগর গোষ্ঠীর প্রধানের, 
পুরপ্রধান অর্থাৎ সঞ্জন নগরীর ভারপ্রাপ্ত আঁধকারক, বিষগ়ীগণ বা জেলার 
আঁধকারীগণ, যথা ৪ ক্ষিত, 'ল্বৈয়, বলৈয়, কেশবৈয় প্রভৃতি । এখানেই 
শেষ নয়, অনেক ব্যবসায়ীর উপাস্থিতও লক্ষ্যণীয় 8 কেশরী নামক শ্্রেষী, 
সুবর্ণকার কল ও সৌমেয়, বাঁণক উব ও তিন ব্যবহারক বা ব্যবসায়ী, অন্লীয়, 
মহর ও মধুমত । শেষ তনটি নামের প্রাত দৃষ্টি দেওয়া দরকার । অঙ্গীয় 
নামটি আলি শব্ের সংস্কৃতাঁয়িত চেহারা আর মধুমত ও মহম্মদ যে একই নাম 
একথা আগেই বলা হয়েছে। অতএব আমরা যে তাগ্রশ।সনে কেবলমান্র 
কয়েকজন বাঁণকের নাম দোঁখি তাই নয়, দেবী মান্দরের প্রতি দানকর্মের সময় 
গতনজন মুসলমান বাঁণককেও লক্ষ কার 1১৪ এঁ অণ্চলের বেশ কিছু সন্্ান্ত 
ব্যান্ত যে মঠিকার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ দৌঁখয়োছলেন, উপাস্থত 
ব্যা্তদের তালিকাটি সেই বিষয়ে ইঙ্গিত দেয় । সাধারণ বাঁণক ছাড়াও শ্রেচী 
বা ধনী ব্যবসায়ী এখানে আছেন । দুজন স্বর্ণকারও এই তালিকাভুস্ত । 
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স্থানীয় কারিগরদের আগ্রহও তাম্র শাসনে প্রাতফাঁলিত । ররাহ্মণ পুরোহিত 
থেকে শুরু করে বণিক, কারিগর, প্রশাসক, এমনাঁক মুসলমান বিদেশী বাঁণক-_ 
অর্থাৎ সমাজের নানা অংশের সন্ত্রান্ত মানুষ এই মঠের ব্যাপারে উৎসাহী 
ছিলেন । 


৬ 


একাদশ শতকের মাঝামাঝি আবার রাজনৈতিক পালাবদল চোখে 
পড়ে ॥। ১৯৬৯ শ্রকাব্দ (১০৪৭ খটীঃ) ও ৯৭৪ শকাব্দের (.₹ ১০৫৬৩ খনীঃ) 
দুইটি তাম্রশাসনে শিলাহারদের পরিবর্তে স্থানীয় মোঢ়বংশীয় শাসক 
বজ্জলকে রাজত্ব করতে দেখা যায় ।১ রাজবংশের পাঁরবর্তনের ফলে অবশ্য 
দেবী মাঁন্দরের কোনও ভাগ্য বিপর্যয় হয় নি। দুইটি তাগ্রশাসনেই 
মঠিকার প্রাত নানাবিধ সুযোগ সুবিধাদানের কথা বল। হয়েছে । ৯৬৯ 
শকাব্দের মাঘ সংক্ান্তর দিনে 'বজুলের দানকর্ষের সময় উপাঁল্থৃত ছিলেন 
সর্বাঁধকারী 'নযুন্ত বাঁরষ্ক শ্রীমুস্মুরক (প্রধানমন্ত্রী) এবং ঠকুর ডোস্বলৈয় প্রমুখ 
মন্ত্রীবর্গ । কোতুক মঠিকাকে এই তাম্রশাসনে অবশ্য কবাঁতক মঠিকা নামে 
আঁভাঁহত করা হয়েছে । কৌতুক মঠিকার ভোগাধিকারে ( প্রভুজ্যমান ) 
কণাভ্ড নামে একটি গ্রাম 1ছল- অর্থাৎ এ গ্রামের রাজস্ব কৌতুক মঠিকার জন্য 
নার্দজ্ট ছিল । সম্ভবত কণান্ড ও কানাডুক (যার নাম প্রথম তাগ্রশাসনে 
আছে ) এক ও আভন্ন গ্রামের নাম । এই 'নঞ্কর গ্রাম থেকে “সাঁরাঁডরকা' 
নামক একটি বিশেষ কর রাজকোষে জমা পড়ত; 'বজ্ঞজল সেই আঁধকারও 
প্রত্যাহার করে নিলেন । “সাঁরাঁডরকা' থেকে প্রাপ্ত অর্থ দুই স্বাধ্যাঁয়ক ও দুই 
গৃহস্থের উদ্দেশে দেওয়া হল । অনেকগুীল আকর্ষক ঘটন। এই তথ্যগুল থেকে 
বোরয়ে আসে । প্রথমত কণাচ্ড কানাডুক গ্রামটিকে যখন মঠিকার উদ্দেশে 
গোড়ায় দান করা হয়েছিল, তখন স্থানীয় শাসক 'সাঁরাঁডরকা করের উপর স্বীয় 
আঁধকার বজায় রেখোঁছলেন । দীরধাদন বাদে 1বজ্জল এ করটিও মকুব করেন ॥ 
1সারাডরকা ক জাতীয় রাজস্ব, এ সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত তথ্য নেই । অপর 
উল্লেখযোগ্য কথা এই মণ্িকাতে এখন কেবলমান্র স্বাধ্যায়িক বা ধর্জজগতের 
মানুষরাই থাকেন না, সেখানে গৃহন্থদের বাসও আছে ।॥ কিভাবে দুই গৃহচ্ছ 
বহধর ও কণ্কুঅঃ মঠের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন, বোবা গুশীকল । সম্ভবত মঠের 
কোনও গুরুত্বপ্ণ কাজ তারা করতেন বলে তাঁদের প্রাতপালনের ব্যবস্থা মঠ 
করত | 


৩. 


1বজল আরও একবার কৌতুক মঠিকার জন্য "সারাডিরক।' কর প্রদান 
করোছিলেন ৯৭৫ শকাব্দ ( » ১০৫৩ খটীঃ )। মোটামুটি দুইটি তাগ্রশাসনের 
মূল বন্তব্য একইরকম । তীয় তাম্রশাসনটিতে কিছু বিশদ বর্ণনা আছে । 
কণাভ্ড কানাভ,ক গ্রামের মতই কেনন। গ্রামাটও কৌতুক মঠিকার ভোগাধিকারে 
ছিল; তবে 'সাঁরাডরকা কর ভোগের আঁধকার আগে ছিল না। ৯৭৫ 
শকাব্দের তাম্শাসনে সেই আধকার স্বীকৃত হর। এই তাগ্রশাসন অনুযায়ী 
[সারিডিরকার বার্ষিক পাঁরমাণ তন দ্রক্ম এ তন দ্রম্ম ২৭ জন ব্রাহ্মণ 
আতাঁথকে খাওয়ানোর জন্য ব্যারত হবে । সেইজন্য তান্রশাসনে তিন দ্রম্মকে 
“ভোজন অক্ষয়নী' বা ভোজন অক্ষয়নীীব বলে 'চাঁহত কর। হয়েছে । 
'অক্ষয়নীব' কথাটি চিরকালীন দান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। 


৭ 


একশো সাতাশ বছরের ইতিহাসে তিনাঁট পৃথক রাজবংশের কাছ 
থেকে রাজস্ব ভোগের আঁধকার, ভূমিলাভ ও আরও নান সুযোগ সুবিধ। পেয়ে 
কৌতুক মঠিক। নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হয়ে উতোছল । দু'টি ব তিনটি গ্রামের রাজস্ব 
ভোগের আঁধকার ছিল এই মঠের । এর সঙ্গে যোগ করতে হবে দেবীহার 
গ্রামের অর্ধধুর পারমাণ € হঈ্চ বিঘা ) জম, যা মঠকে দান করা হয়োছল । 
একাঁট তেলের ঘাঁনও দান কর! হয় । ঁসারাঁডরক।' নামক রাজস্ব, যা 
সাধারণত মকুব কর হয় না, তা-ও দেবী মন্দিরের উদ্দেশে ছেড়ে দেওয়া 
হয়। ভগবতী মন্দিরের আয়তনও যে বেড়েছে তারও প্রমাণ পাওয়৷ যাবে £ 
প্রথম ঈদকে দেবী মাঁন্দর ও মহাপর্দ নিয়ে গঠিত মঠিকাতে পরে যুন্ত হয়েছে 
শালাচ্থান বা বাসগৃহ । গোড়ার দিকে মহাপর্ষদের সঙ্গে যুস্ত নয়জন ব্রাহ্মণকে 
খাওয়ানোর ব্যবস্থা ছিল, পরে পাঁচশ জন ব্রাহ্মণকে খাওয়ানোর জন্য আলাদা 
করে অর্থ বরাদ্দ করা হয় । মঠিকার এই উন্নয়নের পিছনে চ্ছানীয় শাসক- 
কুলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত আমাদের নজর এড়ায় না এবং আনুকুল্য 
প্রদর্শনের নীতি দীর্ঘমেয়াদী এবং ধারাবাহিকভাবে মান। হয়েছে । 

ণকস্তু কৌতুক মাঠকার সংলগ্ন বিষণ মান্দরের কি হল? মানু 
একবারই এই মন্দিরের সন্বন্ধে তথ্য আমরা পেয়েছিলাম, তারপর সব 
তাম্রশাসনই 'বষুঃান্দদের ব্যাপারে তুষ্ণীভাব দোঁখয়েছে। মান্দরাঁট হঠাৎ 
উধাও হয়ে গেল, একথা মনে করার কারণ নেই। কারণ তৃতীয় কৃষ্ণের 
তান্শাসন অনুযায়ী প্রাতবছর দেবা মান্দরের কাছ থেকে ৪০ দ্রম্ম পাবার 
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কথা । এমনটা ভাবা অসঙ্গত নয় যে 'বষুণমান্দরের ব্যাপারে প্রশাসাঁনক 
নীরবতা সম্ভবত ইচ্ছাকৃত, ভার অনান্তত্বের কারণে নয় । মনে রাখা দরকার 
ষে দুটি মান্দরের সম্পর্ক মধুর ছিল না। এটাও খেয়াল রাখতে হব দুটি 
মন্দিরের প্রাতিষ্া। ও উন্নয়নের সঙ্গে বাঁণকদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘাঁনঠ । কিন্তু 
বিষুঃ মান্দিরের প্রাতষ্ঠাতা বাঁণকেরা উপকূলের শ্লানুষ ছিলেন না, তারা 
রাজস্থানের ভিনমাল থেকে সঞ্জনে এসোছিলেন ; অতএব 'কোজ্কন উপকূলে 
তারা বাঁহরাগত । অন্যপক্ষে দেবী মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকদের অন্যতম বাঁণক- 
সম্প্রদায়-_ষণারা সম্ভবত স্ানীয় উপকূলের ব্যবসায়ী । এর মধ্যে মুসলমান 
আরব বাঁণকদেরও ধরতে হবে, ষশরা ব্যবসায়ীরুপে ভারতে এসে ব্যবসাঁয়ক 
স্বার্থেই উপকূলের সমাজ ও ধর্মকর্মে নিজেদের ভালোমত জড়াতে চাইীছলেন। 
দেবী মাঁন্দরের প্রীতি আণ্লক কাঁরগর গোষ্ঠীগুীলর উৎসাহের কথাও অজানা 
নর। রাজস্থান থেকে বাঁহরাগত বাঁণকদের প্রভাব ও প্রাধান্য যাতে বাঁদ্ধ না 
পায়, সেইজন্য 1ক স্থানীয় প্রশাসক স্থানীয় ব্যবসায়ী ( আরব বাঁণকসহ ) ও 
স্থানীয় কারিগররা কি সাঁম্মলিতভাবে অপর একটি মান্দরের প্রাত তাদের মদত 
একশ বছরেরও বেশী সময় ধরে দিয়ে আসাছলেন 2 তা-শাসনগু'লর তথ্য 
সাজালে ও তার ব্যাখ্যা করলে এই অনুমানই গ্রহণীয় হয়ে ওঠে, ক্রমে ক্রমে । 
বধু মান্দর প্রতিষ্ঠার পিছনে রাজানুগ্রহ নেই, ভনমালের বাঁণকদের 
অর্থানুকূল্যেই ত। গড়ে উঠোছল । অতএব আন্দাজ কর! যায় তাদের হাতে 
বাঁণজালন্ধ অর্থের পাঁরমাণ নিতান্ত সামান্য ছিল না। অন্তত কিছুদিন 
1বঞ্ু মান্দির প্রতিষ্ঠা করে তীরা স্থানীয় প্রশাসনের মদতপুঙ্ট স্থানীয় বাঁণকদের 
সঙ্গে পান্গা দিয়েছিলেন । যতই বিত্ত ও প্রাতিপাত্ত থাকুক না কেন কৌতুক 
মঠিকার, 'িষু, মন্দিরের জাঁম আত্মসাৎ করার দায় তার পক্ষে এড়ানো সম্ভব 
হয় নি। তাই চাল্পশ দ্রম্ম বার্ক ভাডা দেবী মান্দরকে দতে হত । চন্দিশ 
্ম্ম সেইযুগে খুব কম অর্থ নয় । যে সময় তিন দ্রম্ম দিয়ে পাঁচশজন ব্লত্মেণকে 
খাওয়ানো যেত, সেখানে চাঁল্পশ দ্ম্মের মূল্য যথেষ্ট । এই ঘটনার পরই 
উপকূলের শাসক, বাঁণক সমাজ, কারিগর গোষ্ঠীর সহানুভূতি ও আনুকূল্য 
বোধহয় আরও বেশী করে মঠিকার প্রাত বার্ধত হয় । চ্টিশ দ্রম্ম করে প্রত 
বছর খাজনা দেবার খরচ সামাল দেবার জন্যই কি নানাবিধ আর্থিক সুযোগ 
সুধা দেওয়া হতে থাকে 2 বধ মান্দরের কপালে যে এই জাতীয় কোনও 
অনুগ্রহ জোটেনি, তা তে দিনের আলোর মত স্পঞ্ট আর পক্ষপাতও যে কৌতুক 
মাঠিকার প্রাত, তাতেও কোনও দ্বিমত নেই । 


২৪০ 


তাম্্শাসনগুলি আমাদের কাছে কেবলমান্্র একটি মঠের প্রাষ্ঠা, ভার প্রসার 
ও উন্নয়নের তথ্যাঁদ আমাদের সামনে হাঁজর করে না, পাশাপাশি দুই মান্দরের 
মধ্যে নিতান্ত পারব কারণে গাঁজয়ে ওঠা [বিরোধের প্রাও ইঙ্গত করে । 
আমর। শুধু একটি মাঁন্দরের কথাই জান তাই নয় : একটি মঠের আয়নায় উত্তর 
কোঙ্কনের উপকূলবতাঁ সমাজে দুই বাঁণক গোষ্ঠীর প্রাতন্বান্ত্তার প্রার্তফলন 
লক্ষ; কার; এও লক্ষ্য কার ভাবে উপকূলের সমাজ ও প্রশাসন ধর্যাচরণের 
মাধ্যমে স্থানীয় বাঁণক সম্প্রদায়ের প্রতি তার পক্ষপাছ জানান দেয় । 


পাদটাক। 
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এ, পৃষ্ঠা, ৩৪-৩৫, 
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ষ্ঠ খণ্ড (দিল্লী, ১৯৭৮ ) 
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দ্রষ্টব্য । 

৭ রণবীর চক্রবর্তী, ওয়ারফেরাব্র ফর ওয়েলথ £ আলি ইশ্ডিয়ান 
পারস্পেকটিভ (কলকাতা, ৯৯৮৬ ) 
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১০ এ্রপিগ্রা(ফিয়া! ই শিকা?, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫৬০ 
৯৯ মহারাহে ও গুজরাটে দেওয়ালশর দিন থেকে নুতন আর্থিক বছর গণন1 
করার প্রথা আজও প্রচলিত আছে। এই প্রথার প্রাচীনত্ব কতট৷ ত1 
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জান! নেই । এখানে ধরে নেওয়া যায় যে দেবশ মন্দিরের কর্তাব্যাজিরা 
বার্ষিক ও০ দ্রম্ম “স্রোত? বিষুণ মন্দিরকে দিতেন দেওয়ালশীর দিন, 
কারণ এ দিন থেকেই নৃতন আর্থক বছর শুরু হচ্ছে। এটা যুক্তিসঙ্গত 
বটে, কারণ আর্থিক লেনদেন ও হিসাব আর্থিক বছরের শুরুতেই হওয়া 
উচিত। অধ্যাপক ইরফান হাবিব এক আলোচন। প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন 
যে 'টেক্ঠাদ' বহার (৯৭৩৯-৪০ সালে লিখিত) এর বিখ্যাত ফাসী 
অভিধান বহার-ই-আজমৃ-এ দিওয়ালিয়া” শব্দের অথ নিঃস্ব, 
বাংলায় যাকে আমর! বদি দেউলিয়। ব। দেউলে। দীপাবলীর দিন, 
দনের বেলায় নিঃস্ব ব্যবসায় তার দোকানের ঝাপ বন্ধ রেখে মোম- 
বাতি জ্বেলে াখতেন । এইভাবেই দেওয়ালশর দিন নিজেকে ননঃস্থ 
ঘোষণা করতে হত । এটিও দীপাবলশর দিন থেকে নৃতন আর্থিক বছর 
গোনার প্রথার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। তথ্যটির জন্য বর্তমান লেখক 
অধ্যাপক হাতিবের কাছে বিশেষভাবে কৃত্তজ্ঞ। এই দ্বষ্টিকোণ থেকে 
দেখলে অনুমান করা যায় কোঙ্কনে উপকূলের ব্যবসায়ী সমাজ 
দীপাবলীর দিন থেকে নৃতন আর্থিক বছর গণন1 করত- এই প্রথার 
প্রাচখনত্ব সম্ভবত দশম শতাব্দী থেকে । 


এপিগ্রাফিয়। ইত্ডিক!, পৃর্বোজ, পৃঃ ৬১-৬৮ 


এই ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে ত্রান্মণ, কিছু কিছু নাম যেমন গা৭শী, সখলুব, 
দেদে এই নাখগুটিল বোধহয় স্থানশয় ব্রা্মণদের নাম । 

এই বণিকদের বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য $ রণবশর 
চক্রবর্তী, “মার্চেন্টস অফ আলি িটডিভাল কোষঙ্কন*, ইশ্ডিয়ান 
ইকনমিক এণ্ড সোশ্যাল হিষ্্রি রিভিউ (প্রকাশিতব্য ) 


এপিগ্রা ফিয়া ইতুকা, পুবোক্ত, পৃং ৬৮৭৬ | 


মধ্যয্নরগের বাংলার সামাজিক-সাংস্কাতিক 


ইতিহাস রচনার সমজ্যা 
অতুলচন্দ্র রায় 


ভারতের ন্যায় 1বাঁভন্ন ধর্ষ, কৃষ্টি, ভাষা ও সংস্কৃতি সমস্বয়ে গঠিত এক 
শবশাল দেশের মানুষের সাধক ইতিহাস রচনার জন্য উহার বিভিন্ন অণ্চলের 
সামাঁজক ও সংস্কাতিক ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না । ভারতের 
প্রায় প্রাতটি অণুলের একটি 'বশেষ বূপ ও বোঁশিষ্টা আছে ও আণ্টালক জন- 
গণের কতকখুুল নিজস্ব এীতহ্য আছে যাহার সৃক্ষম পর্যালোচন। ও চর্চা ছাড়া 
ভারতের সাবক সামাজিক ও সাংস্কীতক ধারা অনুধাবন কর! সন্ভব নহে । 
সমগ্রকে জানিতে হইলে আগ লিক 'বাঁভন্নতার পর্যালোচন৷ একান্ত প্রয়োজন ও 
তাহাই বাঞ্চনীয় । স্বাধীনত৷ প্রাপ্তর আগে পর্যস্ত বাংলার সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল গবেষণামূলক হীতহাস গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রাচিত 
হইয়াছে সেগুলতে যথার্থ চিত্র পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার পরে এই বিষয়ে 
ইতিহাসাঁবদ ও গবেষকগণ আগ্রহী হইয়াছেন ও কিছু কাজও হইয়াছে । তথাপি 
মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কীতক ইতিহাসের চার অবকাশ এখনও 
যথেষ্ট রাঁহয়াছে । অবশ্য সেই সঙ্গে কতকগ্রাল বিশেষ সমস্যাও রহিয়াছে । 

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে 'সামাজক-সাংস্কীতিক' কথাটির প্রকৃত 
'অন্তানণহত সংজ্ঞ। এখনও পাঁরঞ্কার নহে । যে অর্থে এই কথাটি সাধারণভাবে 
ব্যবহার করা হয় তাহার 'বশ্রেষণ করা প্রয়োজন । সাধারণভাবে ইহার অর্থ 
হইল কোন এক দেশের বা অঞ্চলের মানুষের দৈনান্দন জীবন-ধারা, চারান্রক 
স্বভাব, আচার-আচরণ ও ধর্মাবশ্বাস। প্রখ্যাত এরীতহাসক টেুভোলয়ান 
“সামাজিক ও সাংস্কীতিক' কথাটির 1বশ্লেষণ করিয়া এই আঁভমত প্রকাশ 
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8701)15010016, 16217)11)0 200 01)10981)6,7 ইহা অনস্বীকার্ধ যে সামাঁজক- 
সাংস্কীঁতক ইতিহাস রচনা করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ [বষয়ের অবতারণা 
কাঁরতে হয় এবং ইহার জন্য একটি মোটামুটি দক্ষতা রচনা করিতে হয় । 'কস্তু 
বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার সেই ক্ষেত্র এখনও রচিত হয় 
নাই । 


মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কাতি সমন্ধে 'নীর্দষ্ট এতিহাসিক রচনা 
আমাদের হাতে এখনও আসে নাই, এবং সেই যুগে এই ধরণের রচনার কোম 
প্রয়াসও হয় নাই । ইহার সন্তাব্য কারণও অনুমান করা যায়। বাংলার 
প্রথম দিকের মুসলমান শাসকগণের আঁধকাংশই ছিলেন আঁসজীবী ও নিরক্ষর ৷ 
লুঠতরাজ ও ইসলাম ধর্ধ প্রচারে উহাদের যতটা উৎসাহ হিল, কৃপ্টি প্রচারে ততটা 
ছিলনা । ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী বংশের কোনো কোনে। সুলতান 
ব্যক্তিগতভাবে বিন্বান ও বিদ্যোৎসাহী শছলেন । কন্তু গাহাদের কেহই 
দরবারী ইতিহাস অথব। সামাজিক-সাংস্কীতক হহহাস রচনায় উৎসাহ দেন 
নাই এবং আত্মজীবনীও রচনা করেন নাই । সমকালীন যুগে উত্তর ভারতে 
ফাসাঁ ভাবায় রচিত এীতহাসিক সাহত্যের যথেষ্ট উৎকর্ষতা ঘটে, কিন্তু এই 
সাহত্যেও বাংলা তথা বাংলার জনগণের উল্লেখ 'নতান্তই সামান্য এবং তাহাও, 
নিছক রাজনোতক ও সামারক প্রসঙ্গেই । এই বিশাল ফাসাঁ এীতহাঁসিক 
সাঁহত্যে বাংলার সমাজ ও সংস্কতির কোনো উল্লেখ নাই। সম্ভবত সেই 
যুগের বাঙালীর জীবন-ধারণ, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবার আগ্রহ 
উত্তর ভারতীয় এীতহাসক ও সাহাত্যকদের তেমন ছিল ন৷ বাঁলয়া৷ মনে হয় । 


পাল আমল হইতে বাংলায় সাহিত্যের বিকাশ ঘটিতেছিল এবং এই 
সাহিত্য ছিল প্রধানত ধমীয় ও লৌকিক । িনঃসন্দেহে বলা যায়, এই 
সাঁহত্যে বাংলার সামাঁজক ও সাস্কাতিক জীবনধারার কিছু মূল্যবান তথ্য 
পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন ইসলামের প্রাতষ্ঠার পর নুফী মতবাদ ও সু, 
সাধু-সন্তদের সম্বদ্ধে রচিত এক নূতন ধরনের সাহত্য গাঁড়য়। ওঠে । মধ্যযুগে 
বহু বিদেশী-াবশেষ করিয়া ইওরোপীয়, চৈনক ও আরব দেশীয়-_নান। 
উদ্দেশ্যে বাংলায় আসে ও বাংলার সম্বন্ধে কিছু তথ্যও পাঁরবেশন করে । 
তথাঁপ এই তথ্যগুলি এতই সামান্য যে ইহার অবলঙ্কনে বাংলা তথা 
বাঙালীর এক পূর্ণাঙ্গ তথা নির্ভরযোগ্য চিত্র অঙ্কন কর৷ যায় না । 
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প্রধানত ধর্কে ভিন্ত করিয়াই সে যুগে সমাজ ও সংস্কৃতি গাঁড়য়া 
উঠিয়াছল । ধর্মীয় শাস্ত্রের অনুশ/সন অনুসারেই পারবাঠীরক জীবন পার- 
চালত হইত। হিন্দু ও মুসলমানদের ধনশয় শান্ত হিল দুই প্রকারের-_ 
এীতিহ্যগত তথ চিরাচাঁরত (60727717070) ও উদারনোতিক (4৮441) । 
এীতহ্যগত হিন্দুধ্ণ ও সমাজের ধারক ও বাহক ছিল স্মাতি-শান্ত্র এবং ইহার 
অনুসাশন অনুসারেই রক্ষণশীল হিন্দুদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন 
পরিচালিত হইত। অপর দিকে রক্ষণশীল হন্দ্র সমাজের গণ্ভীর বায়ে 
যে বিশাল এক জনগোষ্ঠী ছিল, তাহাদের উপর প্রভূত প্রভাব ছিল নানা 
লৌকিক ধর্মীয় শাস্ত্রের অনুশাসনের । এইসব লৌকিক ধর্মীয় শান্্রগাল 
ছিল রক্ষণশীলতার বিরোধী । এই যুগে বাংলার ইসলামের ক্ষেত্রেও রক্ষণ- 
শীলত। ও উদারনীতিবাদের মধ্যে প্রবল প্রাতদান্দ্রতার উদ্ভব হয়। ইসলামী 
উদারনীতিবাদের প্রবনতা লেন সুফী সাধু-সন্ত ও তাহাদের অনুগামীগণ । 
সুতরাং মধ্য বুগে বাংলায় 'িতন রকম 1বাভন্ন ধরনের ধমাঁয় শান্তর ও সাহিত্যের 
বিকাশ ঘটে যাহাতে 'বিভন্ন ধরনের ধর্মীয় রীঁতি-্নীত, দেব-দেবী ও আচার 
অনুষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা অনস্বীকার্য যে সাহত্য হইল যুগের 
প্রাতিচ্ছীব। এই কারণে সমসামায়ক যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের 
জন) সম-সামারক সাঁহত্যের গরুত্ব যথেষ্ট । এই প্রসঙ্গে বাবধ মঙ্গলকাবা, 
চতীমঙ্গল কাব্য, সহাঁজয়া তন্্রশান্ত্র, বৈষব সাহত্য ও কি& পাঁরমাণে সুফী 
সাহত্যের উল্লেখ করা যায় । 


বর্তমানে কিছু ইতিহাসাঁবদ ও গবেষক ডী্ীথত লৌকিক সাহত্য হইতে 
মধাযুগের বাংলার সামাঁজক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার ঠিক অঙ্কন করিতে 
প্রয়াসী হইয়াছেন । এই প্রয়াস প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই । কিন্তু তথাপি 
সমকালীন ঘুগের প্রকৃত 'চন্র এখনও অসম্প্ণ ৷ 

একথা সর্জনাবাদিত যে বাংলার প্রথম " তুকাঁ আব্লমণকারী মহস্মদ 
বখাতয়ার খালজী সাম্রাজ্য এক সেনাবাহনী লইয়। বাংলা আক্রমণ করেন 
এবং আত সহজেই একদা পরারুমশালী রাজা লক্ষণ সেনকে পরাভূত কাঁরয়া 
ভাগীরথীর তীরে ইসলামের বিজয় পতাকা প্রোথিত করেন । সমাজ হইল 
রাজনৈতিক শান্তর ধারক । বখাতয়ার খালজীর এই সহজ সাফল্য কি ইহাই 
প্রমাণ করে যে সেই সা্ধক্ষণে বাংলার সমাজ-জীবন ছিল ভঙ্গুর ও হীনবীর্ষ ? 
অথচ পাল ও সেনযুগের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কাঁতিক জীবনের চিন্ত 
পাওয়া যায় । সুটিমেয় তুকাঁদের অনুপ্রবেশে ও বাংলার প্রায় অর্ধাংশ দখলে 
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বাংলার সমাজ নীরব দর্শকের ভূমিকায় রাঁহল কেন ? এই প্রশ্নের সদৃত্তরের 
জন্য কেউ সান্ধক্ষণে বাংলার সমাজের অবস্থা সৃক্ষমভাবে 1বশ্লেষণ কর প্রয়োজন । 
প্রকৃতপক্ষে মুসলিম শাসনের প্রথম এক শতকের বাংলার সমাজ জীবনের প্রকৃত 
অবস্থা আজও উদ্ঘাটিত হয় নাই। মনে হয় এই সময়ে বাংলার সমাজ 
জীবনে স্থিতিশীলতা ছিল না এবং এই কারণে বাংলা তথ হিন্দু বাঙালী 
ইসলামের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হয় । ডঙ্ঈর রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও 
ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় তুকাঁদের আগমনের পূব পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ও 
সাংস্কীতিক ধারার বিবরণ 'দিয়াছেন । কন্তু তাহাতে মুসালম শাসনের 1ঠকে 
প্রান্ধালে সমাজ জীবনের চিত্র ফুটিয়া ওঠে নাই । সম্ভবত সেই সান্বক্ষণে 
বাংলার সমার্জ জীবনের অবক্ষয় মুসলমানদের আধপত্য স্থাপনের সহায়ক 
হইয়াছিল। সে সময় হিন্দু তথা অ-মূসলমান সমাজে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর 
মধ্যে বর্ণগত, জাতিগত ও সমাজগত সম্পর্ক ইসলামের পক্ষে বাংলার নিম্ন তর 
জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব বস্তার করা সন্তব হইয়াছল । এই অনুমানের 
[িশ্লেষণ ও পর্যালোচন। প্রয়োজন । 

একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে মুসাঁলম আক্রমণ ও মুসাঁলম সাধু- 
সম্ভদের কার্যকলাপ "ইন্দ্র তথ। অ-মুসাঁলম সমাজে প্রবল প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি করে 
এবং এই প্রাতক্রিয়ার নানাভাবে প্রকাশ পায় । এই সময় বাংলায় বহু লৌকিক 
ধর্মের ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও প্রচলন দেখা যায় । ইহাদের প্রত্যেকটি 
এক 'নার্ঁষ্ট সামাঁজক ও সাংস্কীতিক সংগঠন লইয়া গাঁড়য়৷ উঠে এবং পরম্পরের 
সাঁহত প্রাতযোগিতার প্রবৃত্ত হয় । ড্র শশীভূষণ দাশগুপ্ত বাংলার এইসব 
লৌকিক ধর্ম, ধর্মানুষ্ঠান ও সাধন-ভজনের দুধোধ্য প্রার্রিয়ার বিবরণ দিয়াছেন 
তাহার “০0১5০815 7২61121013 0115 নামক গ্রন্থে । কিন্তু এই সব ধর্মের 
অনুগার্মীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাঁবন ধারার সুস্পষ্ট প্রিচয় আজও 
আঁলাঁখত রহিয়াছে । 

মুসীলম শাসনের প্রথম যৃগে রচিত চোনক ও পর্তুগীজ বৃত্তান্ত হইতে 
বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি সন্ধন্ধে নর্ভরোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না এবং তাহাও 
সকল ক্ষেত্রে যথার্থ বলিয়া মনে হয় না । ইহাদের বিবরণীতে বাংলার রাজ- 
ধানীর মুসাঁলম আমমীর-ওমরাহ এবং বছরের কিছু সমৃদ্ধ বাণকদের কছু পাঁরচয় 
পাওয়। মায় মাত্র । বাংলার সমকালীন সাধারণ মানুষের সামাজিক বা পারি- 
বাঁরক জীবনধারার সম্বন্ধে চোনক পাঁরব্রাজকদের কোনো ধারণ। 'ছিল বাঁলয়া 
মনে হয় না। ইওরোপীয় পর্যটকদের ( থা বারবোসা, পাটার্স, ভার্থেসা, 
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বারোস, প্রমুখ) ববরণী হইতে মুখাত বাংলার ব্যবস। বাণজোর কথ জান৷ 
ধায় এবং তাহাও যৎসামান্য । ইহা 1ভন্ন পাওধা যায় বন্দর-নগরীর 
বিত্তশালী মুসালম বাঁণকদের আচার-আচরণ ও জীবন-যাপন প্রণালীর কথা । 
কিস্তু বন্দরনগরীতে বসবাসকারী বাংলার অন্যান্য সামাঁজক শ্রেণী, বিশেষ 
কারয়। শ্রমিকশ্রেণীর কোনে। কথ বিশেষ জান যায় না। 


বাংলার সামাজিক হাতহাস রচনার জন্য ডটর আবদুল কাঁরম সুফী 
সাহিত্যের উপর সাঁবশেষ গুরুত্ব আরোপ কারযনাছেন । এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে সুফা-সম্ভদের জীবনী, তাহাদের কাল্পনিক অলৌকিক শান্ত এবং 
1শষ্যদের সাঁহত তাহাদের ধর্মীয় আলোচনা ( 'সলতুজ' ) ইত্যাদ হইল সুফাঁ 
সাহিত্যের মুখ্য 'বিষয়বন্ত। এই শিষ্গণ নিজেদের গুরুর তিরোধানের পর 
গুরুদের ধমাঁয় ও নৌতিক উপদেশগুলি সংকলন কাঁরয়৷ প্রকাশ করেন। এই 
সব প্রকাশনীতে বাংলার শাসকবর্গের রাজনীতির 'িছু উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু 
বাংলার 'হন্দ্র ও সুসাঁলম সমাজের ববর্তনের বা সামাজিক শান্তগুলর পুন- 
বন্যাসের কোনো উল্লেখ নাই । 

বাংলায় মুসীলম শাসনের শুরু হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পতন ঘটলে সংস্কৃত 
চর্চা কিছুদিনের জন্য স্তিমিত হইয়া পড়ে । সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কাতি ও 
লৌকিক সংস্কৃতির সধো এক সুক্ষ সংঘর্ষের সূরপাত হয়। ইতিমধ্যে বাংল। 
ভাষা ও বাংল! সাহিত্যের ক্রমাবকাশ ঘটিতে থাকলে লৌকিক সংস্কৃতি 
্রা্মণ্য সংস্কৃতিকে বেশ 'িছুট। শ্লান করিয়া ফেলে । আমাদের অধিকাংশ 
গবেষকদের আভমতই তাই । কিন্তু হিন্দু সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে 
নিবন্ধ ব্রাহ্গণ্য সংস্কৃতি এবং নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ লৌকিক সংস্কাতির 
পূর্ণ পারিচয় এখনও বিশেষ জান। নাই । বাংলার সাংস্কীতক জীবনের এই 
দিকটি গলেষণা সাপেক্ষ । | 

বাংলার সামাঁজক ও সাংস্কাতিক ইতিহাস রচনায় বৈকব সাহিত্যের 
গুরুত্ব অনস্বীকার্য । এই সাহিত্যের রচনা ও বিকাশ ঘটে মহাপ্রভুর 'তিরোধানের 
পর সমগ্র ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক ধাঁরয়া । সামাজিক হাঁতহাসের তথ্োর 
জন্য প্লীচৈতন্যের জীবনচরিতগুল বাংলার সাহিত্যে ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক 
নৃতন দিগন্তের উদ্বাটন করিয়াছে । মানুষের বাস্তব জীবন কাহিনী লইয়৷ যে 
গ্রন্থ রচনা করা যায়, ইহাদের মধ্য দিয়া তাহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু জীবন 
চাঁরত হিসাবে এই গ্রন্থগুলি মোটেই আদর্শ স্থানীয় নহে। তথাঁপ এই 
জীবনচাঁরতগুলিতে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের 1বাভন্ন পেশাদারী শ্রেণী ও 
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উহাদের বিভিন্ন পেশা বা বীত্তর কিছু পরিচয় পাওয়া বযায়। কিন্তু সমগ্র 
বৈষব সাহিত্য বৈষব ধর্ষের ও ধর্মারণের আঁধক্যই বেশী ও সেই সঙ্গে 
অতিন্দীয় দর্শনবাদ। এই সাহিত্যে সমকালীন বাংলার সামাজিক ও 
সাংস্কাতিক ধারার কিছু আভাস পাওয়া যায় মাত্র এবং এই সম্বন্ধে কোনো 
সিদ্ধান্ত হইবে কাম্পাঁনক । 


বাংলার 'লাঁকিক সাহিত্যের মধো মঙ্গলকাব্য' হইতে বা'লার সমাজের ও 
সংস্কৃতির ষে চিত্র পাওয়া যায়, তাহাকে বিশুদ্ধ সমকালীন বলা যায় না। 
এই কাব্যগলর মোটাঘটি রচন।কাল হইল পণ্চদশ শতক হইতে অঙ্কীদশ 
শতক । ডটর আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁহার “বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যের 
ইতিহাস'-এ কাব্যগুলির এতিহ্াঁসিকত্বের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ কাঁরয়াছেন । 
তাদের মতে কাব্যের প্রাতিটি কাব ত'্ঘান অণুলেরই সামাঁজক ও সাংস্কৃতিক 
চিত্র অঙ্কণ করিয়াছেন যাহা অন্যানা অণ্চলের চিন হইতে পৃথক বালিয়া৷ মনে 
হয়। তাঁহার ভাষায় “যে কবি ষে অণ্চলে আঁবর্ভৃত হইয়াছেন, সেই কার 
সেই অণ্ুলেরই সামাজিক প্রথার এক একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তাঁহার কাব্যের মধ্য 
দয়া প্রকাশ কাঁরয়াছেন 1” সুতরাং মঙ্গলকাব্যের বাভন্ন কাঁবর রচনাগু'ল 
একত্রে সংকলিত কাঁরতে পারলে বাংলার শেষ স্তরের সমাজের নর্ভরযোগ্য 
পাঁরচয় পাওয়া যাইতে পারে ॥। সমাজের বমাববর্তনের ধারা অনুসরণ কাঁরতে 
হইলে এই শ্রেণীর তথ্য [বশেষ মূল্যবান সন্দেই নাই । তথাপি মঙ্গলকাব্য- 
গুঁলতে সমাজের নিশ্নতর শ্রেণীর জীবনধারার [বশেষ পাঁরচয় পাওয়া যায় 
না। কারণ. কাঁবদের আঁধকাংশই ছিলেন উচ্চ শ্রেণীভূত্ত। সুতরাং 
তাঁহাদের রচনায় তাঁহাদেরই সমাজের কিছু পাঁরিচয় পাওয়া ঘায়। ডর 
আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায়, “যখন কোনও 'নন্নশ্রেণীর লেখক মঙ্গলকাব্য 
রচনায় আত্মনিয়োগ কাঁরয়াছেন তখন তান উচ্চশ্রের্ণার লেখকাঁদগকে 
অনুসরণ কারবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার রচনার ভিতর 'দিয়৷ 
কোনও মৌলিকতা প্রকাশ পাইতে পারে না।” সুতরাং মঙ্গলকাব্যের ভিতর 
দিয়া বাংলার 1বভিন্ন সামাজিক স্তরের পাঁরবর্তে শুধ্মান্র উচ্চতর স্তরটিরই 
পরিচয় পাওয়৷ যায় এবং তাহাও পূর্ণাঙ্গ নহে । 

মধ্যযুগের বাংলার সাক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার 
জন্য কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ৷ প্রথমেই ' বাংলার 
বিভিন্ন অণ্চলের মানুষের জাতিগত সংগঠন এবং 'বাভন্ন ' অঞ্চলে 'বাঁভন্ন 
উপগোষ্ঠীর বসবাস সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন । মানুষের প্রকাতি, 


৪৮ 


আচার-আচরণ অনেকটা নির্ভর করে প্রকাঁতগত পাঁরবেশ ও জাঁমর গুণাগুণের 
উপর । আগ িকভাবে 'বাভন্ন জনগোষ্রীর ( উন্নত ও অনুন্বত ) জীবনধারা, 
উহাদের ধর্মীয় বশ্বাস, ও আচার আচরণের জন্য তথ্যানুসন্ধানের পয়োজন । 
এই প্রসঙ্গে এইচ, এইচ. রিসলীর গবেষণার উল্লেখ করা যায়। বাংলার 
বাভ্ল জলপথ ও স্থল পথ সন্বন্ধেও ধারণা কাঁরতে হয়। কারণ সামাঁজক 
বিবর্তন ও বাঁত্ত বা পেশার উদ্দেশ্যে 'বতিন্ন অণ্জলে গমনাগমন অনেকটা 
শিনর্ভর করে যোগাযোগের ব্যবস্থার উপর । মধ্যযুগে বাংলায় নগরের অভাব 
ছিল না। মঙ্গলকাব্যে নগরের বর্ণনা ও নগরবাসীদের আচার-আচরণের 
বহু উল্লেখ আছে । সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনোতিক ক দয়া একই 
বর্ণের বা শ্রেণীর মানুষের আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণার বিশেষ বৈষম্য 
দেখা যায় নগর ও গ্রামের মানুষের মধ্যে । অর্থাৎ নগর ও গ্রামের একই 
বর্ণভূক্ত মানুষের মধ্যে বৈষম্য সুস্পষ্ট । ইতিহাস গ্রন্থে বাংলার সামাঁজক ও 
সাংস্কৃতিক যে চিত্র আমরা পাই, তাহা নেহাৎ সাধারণভাবেই প্রয়োগ করা 
হইয়াছে । কিছু সৃক্ষমভাবে ইহার বিচার 'বশ্নেষণ না করা হইলে সার্বিক 
চিত্র পাওয়া যাইবে না । 

1বজ্ঞানসম্মতভাবে বাংলার সামাঁজক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচন৷ 
কাঁরতে হইলে নৃতত্ব, সমাজতত্ব ও জাতি তত্ববিদদের সহযোগিতার প্রয়োজন 
আছে বাঁলয়া। মনে কার । 


( মধ্যযুগে ভারত ইতিহাস-বিভাগে 
সম্মেলনে সভাপাঁতর ভাষণ ) 


লেখক পরিচিতি 


শচরাঁকশোর ভাদুড়ী- প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের গবেষক 

রাজীবকাঁন্ত শর্মাঁধকারী--প্রাচীন ভারত হীতহাসের গবেষক 

সুনীলবরণ 'বশ্বাস- প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের গবেষক 

আনরুদ্ধ রায়_অধ্যাপক, ইপ্লামিক 'হাষ্ধ্ী আও কালচার, কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় 
রীল। মুখোপাধ্যায়- ইতিহাসের গবেষক 

রীণ। ভাদুড়ী--অধ্যাপকা, ইতিহাস বিভাগ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ 
আঁসত কুমার সেন-_-অধ্যাপক হীতিহাস বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ 

রঞ্জিত সেন- অধ্যাপক, ইতিহাস 1বভাগ, রবীন্দ্রভারত' বশ্বাবদ্যালয় 
1নাখলেশ গুহ অধ্যাপক, ইতিহাস 'িবভাগ, কলমণী 'বিশ্বাবদ্যালয় 

সমর কুমার মাল্ক-__অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ 

পার্থ সেন-_অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ইসলামপুর কলেজ 

লৌমিত্র শ্রীমানী- অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, পি. এন. দাস কলেজ 

প্রসূণ মুখোপাধ্যায়--অধ্যাপক, হীতহাস বিভাগ, শাঁস্তপুর কলেজ 

প্লিঙ্ধা সেন_ অধ্যাপিকা, ইতিহাস বভাগ, সাবিন্রী কলেজ 

শামত৷ সেন_এম. এ, ক্লাসের ছাত্রী, ইতিহাস ?বভাগ, কলকাতা 'বশ্থ বদ্যালর় 
সুদীপ্ত সেন-_ এম. এ. ক্লাসের ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ, কলকাত 'বিশ্বা বদ্যালয় 
চণ্ভীপ্রসাদ সরকার-_অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ 

রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়__অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শাস্তপুর কলেজ 

অমল দাস- অধ্যাপক, হীতিহাস বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ 

নির্বাণ বসু__অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্বাবদ্যালয় 

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়-_অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, সরোজানি নাইড, কলেজ 
দেবব্রত মজুমদার-_অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গুরুদাস কলেজ 

অনুরাধা রায়_ইতিহাসের গবেষক € কলকাতা ) 

রণবীর টক্রবতাঁ অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান 'বশ্বা বদ্যালয় 

অতুলচন্দ্র রার--অধ্যাপক, ইল্লামিক হাস্ি আও কালচার, কলকাতা 


